


'জীবৃন্নাবনধামের.বজচৌরাশীক্োশের মদ্যে যে সমস্ত দর্শনোপযুক্ত মন্দির 
আছে দেই সমস্ত মন্দিরের বিগ্রহদিকে কিূপভাবে তেটাদি 
( গ্রণামী ) দিয়া দর্শন করিতে হয় এবং এ সকল বিগ্রহাদি 
কোন্‌ সালে কাহার বার! স্থাপিত ও মন্দিরাছি কীহাক; 
দ্বার! নিশ্শিত এবং বন-প্রদক্ষিণ-কালীন যে সমস্ত 
বন ও উপবন এবং বিগ্রহাদি দর্শন কন্িতে 
হয়, "দ্বিষয় ও তম্াহাত্স্য অতি 






বিস্তারিতভাবে সরল ভাষার ০ ক ৮ 
পুস্তকে বর্ণিত. ৮ উল সং 
হইয়াছে। রী ০ 
হধামবুন্দাবৃনস্থ শ্রী শ্রীরাধাগোবিন্দদেবজীউর খা 


ভূতপুর্বব কাধ্যাধ্যক্ষ-__ 


ীপ্ার্ববতীচরণ মুখোপাহ্যা নু 
প্রণীত ও প্রকাশিত । এ টি ৯ 


চটুথ সংকর্ণ। 





ুলিক্াভ! 
১৯৫।১ কর্ণওয়ালিস্ষ্রাটস্থ শ্রীদেবকীনন্দন যন্তালয়ে 
শরীপুলিনঞুবিহারী দাস কর্তৃক মুদ্রিত । 


45) 


দন ১৩২২ সাল। মাহ কাত়িক। 


ৰ ভূমিকা । 


”। 

কল্পক্রম মাসিক পত্তিকায় উক্ত হইয়াছে যে-কোন সঙ্কটাবছ ও ছুরাছছ। 
কায উপস্থিত হইলে সাধারণতঃ হিন্দুসস্তানগণ সর্বপ্রথমেই আপন আপন' 
অভীষ্ট দেবতাদির পুজা, প্রণাম, নামোচ্চারণ অথব1 ম্মরণ না করিয়া কোন 
কর্মে হস্তক্ষেপ বা কোন স্থানে পদক্ষেপ করেন না। অস্ত আমি বে সংকল্িত 
ব্র্ম-বার্থার বিদ্বনাশ হেতু সেই মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইতেছি এরূপ নহে, ধীহার 
কৃপায় আমর! শরীর ধারণে সমর্থ হইম্বা নান! মঙ্গল ভোগ কনিতেছি এবং 
যাহার অনুগ্রহে আজ আমি অপরিসীম আনন্দ সহকারে সর্বসাধারণের হিতার্থে 
এই মঙ্গলময় কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, শুভ কাধ্যের প্রারস্ে কতজ 
হইয়া! তাঁহাকে ম্মরণ ও প্রণান কর। অবশ্য কর্তব্য। 

মযোহজালে আচ্ছন্ন হইয়? মানুষ ধাহাকে জানিতে না! পারিয়। কেহ শান্ত, 
কেহ বৈষ্ণব, কেহ খৃষ্টান কেহ বা বৌদ্ধ হইতেছেন, শুভ কর্দের প্রারস্তে 
কৃতজ্ঞচিন্তে সেই সর্বশক্তিমান পরম পিতা পরমেশ্বরকে স্মরণ ও প্রণাম করিয়। 
আজ ব্রজ্গ-বার্তার চতুর্থ সংস্করণ কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইলাম। তাহার নিকট প্রার্থনা 
তিনি ষেন আমার মনোরথ পূর্ণ করেন। 

অগ্ঠান্ত তীর্থ অপেক্ষ। শ্রীবুন্দাবনের তীর্থ কাধ্যাদি অপেক্ষাকৃত ব্যয় বাহুল্য 
বলিয়। যাত্রীদিগের সুবিধার্থ এই পুস্তকে তীর্থকাধ্য সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় লিপি- 
বন্ধ করিতে কোনক্‌প ক্রটী কর! হয় নাই। 

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে পুস্তিকা! রচনা] সম্বন্ধে 
শ্রীঘুক্ত প্যারীলাল ব্রজবাসী টেঁটীবালা মহাশর সাহায্য করার তাহার নিকট 
চিরখখণে আবদ্ধ রৃহিলাম। 

নাবল্বান্ন--সকলেই সমাকৃবপে অবগত আছেন যে--পসম্ভাব হরাবন্থা 
চির প্রসিদ্ধ” অতএব ষাত্রিগণ ! অল্প যুলোোর পুস্তকাদি খরিদ করিয়া! ধর্ম ও অর্থ 
উভয়ই নষ্ট করিবেন না--ইহাই অনুরোধ রহিল। লেখ! বাহুল্য এই পুস্তকের 
কাটুতি অত্যন্ত অধিক দেখিক্সা আইনানুলারে রেজেষ্টারী করিয়া! সকল স্বত্ব 
রক্ষিত হইয়াছে । ইতি 


উনপার্ববতীচরণ শর্মা] । 


প্রার্থনা । 
, গোলকবিহারী হবি যানস' যোহন। 
তুমি হুর্বলের শক্তি, 
ঘটে তব নামে মুক্তি, 


স্বাধীন সর্বজ্ঞ তুমি দেহ প্রাণ মন 
গোলকবিহ্বারী হরি মানস মোহন ॥ 


বৃন্দাবন প্রাশধন অকুলে কাণ্ডারী। 
রাধিক। হাঁদ-রঞ্জন, 
তুমি রাখাল-জীবন, 
দৈত্যকুল ধ্বংস কর বিনোদবিহারী। 
_ বৃন্দাবন প্রাণধন অকুলে কাগ্ডারী। 


নন্ের নন্দন তুমি মুকুন্দ মুরারী । 
দ্রীনজনে অল্গদাতা, 
তুমি কৃষ মোক্ষদাতা, 
তুম জীবনের সার ওহে বংশীধারী। 
নন্দের নন্দন তুমি মুকুন্দ মুরারী ॥ 


রীতি নাহি জানি হবি পুক্িব কেমনে । 
তুমি দেব আদি দেব, 
ভক্কে তব মহাদেব, 
পঞ্চমুখে তব নাম গায় পঞ্চাননে। 
রীতি নাহি জানি হবি পুজিব কেমনে ॥ 


মতি যেন থাকে পদে ওহে ভগবান্‌। 
এই ভিক্ষা! যাচি পদে, 
পাঁই যেন নিরাপদে, 
কুমন্ত্রণ। হদে যেন নাহি পাস স্থান। 
মতি ষেন থাকে পদে ওছে ভগবান্‌ ॥ 


! জী রা, জী, গো। 


কপ 

বিরদ্ক 
কেনা 
করণাস্তর 
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“জ্ঞান কন্দে যোগধন্মে নহে কৃ বশ। 
কৃষ্ণ বশ হেতু এক কৃষ্ণ প্রেমরস ॥” 


ভগবস্তক্ত যান্রিগণ ! 

লেখা বাহুল্য,--যষে ধামের শাম একবার স্মরণ 
মাত্রেই মানবগণের বহু জন্মের পাপরাশি এককালে 
দুরীভূত হয়, সেই পরম পবিভ্র শ্ধামবৃন্দাবনের তীর্থ 
কার্যয-প্রণালী ও ব্রজমণ্ডলের অন্তর্গত যাবদয়ে দর্শনোপযুক্ত 
তীর্থ এবং লীলাস্ছলী ও তম্মাহ।আ্য বিশদরূপে বর্ণন কর] 
অ।মার ন্যায় লঘুবিদ্য ও অদুরদর্শী লোকের সাধ্যাতীত ; তবে 
বিবিধ ধন্ম গ্রস্থাবলম্বনে যতদূর সংগ্রহ করিতে সমর্থ হুইয়াছি 
তাহাই এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিলাম । যাহাতে 
পাঠক ও পাঠিকাগণের সহজে বোধগম্য হয়, সেই- 
রূপ সরল ভাষায় এই গ্রস্থখানি লিখিত হুইল । বর্ণাশুদ্ধি 
অথবা! মুদ্রাপ্রমাদজনিত কোনরূপ ভ্রম দৃষ্তট হইলে পাঠক 
পাঠিক। কৃপ। পূর্বক স্বায় ওদাধ্যপগ্তণে ক্রুটী মার্জনা করি) 

ংশোধন করিয়া লইবেন । 


খু ং ব্রজ-বার্ধ। ৷ 


শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যেন রামশব্দেচ্চারণেন 
নরস্ত সুক্কির্ঘথ। বারি বারি-কথয়তে। ন যাতু তৃ্চ।. হৃদযো- 
খিতপ্রেন্া ষন্রপ ভক্তিমাবিশতি তখৈব নাম ফলমস্তি” 
অর্থাত *রাম” এই শব্দ উচ্চারণ করিলেই যে কেবল মান- 
বের মুক্তি হয় তাছ। নহে , যেমন গজল জল” এই. শব্দ 
উচ্চারপেই পিপাসার শাস্তি হয় না। জুতরাং হৃদয়োখি ত প্রেম 





দ্বার ষে প্রকার ভাক্তর আবেশ হইবে, নামফলও সেই-* 
রূপেই লাভ হুইবে। ফলতঃ যে প্রকার পাগী হউক না. 


কেন, সে ব্যক্তি যাদ পাপভয়ে ভীত হুইয়া আন্তরিক প্রীতির 
সহিত ভগবানে আত্মনিভর পূর্বক তাহার শরণাগত হইতে 
পারে, তাহা হইলে ভক্তাধীন শ্রীভগবান্‌ যে নিজ কৃপাদৃষ্টি 
দ্বারা তাহার সমস্ত অপরাধ মার্জন। করিয়া অস্তিমে তাহাকে 
ব্রক্ষমাদি-দেববাঞ্ছিত ও সর্ববস্থখপ্রদ স্বীয় পবিভ্র পাদমূলে স্থান 
দান করিয়া থাকেন, এ বিষয়ে ধর্ম্মশাস্্র ও পুরাণেতিহাসই" 
তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অতএব ঝত্রিগণ ! ধাঁহার 
উদ্দেশে বহু অর্থ ব্যয় ও অপরিসীম কষ্ট স্বীকার করিয়া এই 
পবিত্র তীর্ধে আগমন করিবেন, সেই অধমতারণ দীনবন্ধু 
ভ্রহরির জ্ীচরণযুগল সতত অন্তরে স্মরণপুর্ববক জন্যের 
বিনানুরোধে ভক্কতিভাবে ও সরলচিত্তে আপন আপন ক্ষমতানু- 
ষায়ী তীর্ধকাধ্যার্দ সমাধা করিয়া স্বীয় অর্থব্যয় ও শারীপ্সিক 
পরিশ্রমের সার্থকত। সম্পাদন করিবেন। 


নবাগত যাত্রিগণ বৃন্দাবন ফ্টেশনের বাহিরে পদার্পণ 
করিবামান্রই ব্রজবাসিগণ প্রত্যেক ষাত্রিকে ভাহ!দিগের কি 
নাম, কোথায় নিবাস, পিতাপ নাম কি, পূর্ব্ষে কোন আজ্মীয়- 


ব্র-বার্তা ৬. 
কুটন্ব. আসিয়াছিলেন কিনা এবং কোন্‌ কুঞ্জে থাক1 হইবে 
ইত্যাদি নানাপ্রকার প্রশ্ন উপযুর্ণপরি জিজ্ঞাসা করিতে, 
থাকেন। অবশ্য স্বীকার করি ইহাতে পথক্রাস্ত যাত্রিগণ বিরক্ত 
হইতে পারেন, বিরক্ত না হুইয়া হৃষ্টচিত্তে সমস্ত গ্রশ্গের' 
উত্তর প্রদান করিবেন ; কারণ, ব্রজবাসিদিগের ইহাই এক- 
মাত্র উপজীবিক বলিয়া যাহাতে যজমানগণ ভ্রমবশতঃ অন্য 
স্থানে না যাইতে পারেন তজ্জন্যই যাত্রিদিগকে এরূপভাবে 
পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করা হয়। যখন পাগ্া ভিন্ন কেনা 
তীর্ঘকাধ্য সম্পন্ন হয় না, তখন বাত্রিগণ ব্রজবাসী সম্বন্ধে 
সর্বাগ্রে বিশেষ যত্ববান হইবেন এবং তৎুপশ্চাৎ বাসোপযোগী 
কুঞ্জ মনোনীত করিয়া পুস্তকের লিখিতমত তীর্থ-ক্রিয়া ও 
দর্শনাদি করিবেন । 

অনেক ভগবদগত-প্রাণ যাত্রা ফ্টেশন হইতে বাসায় 
যাইবার পুর্ব্বে (বাহার জন্য মন-প্রাণ কাদিতেছে ) সেই 
ভক্তবাঞ্থাপুর্ণকারী শ্রীপ্রীরাধাগোবিন্দদেবজীকে দর্শন করিয়া 
পরে বাসায় গমন করেন। এরূপ দর্শন করাকে প্ধুলাপায়ে 
দর্শন” বলে। ধুলাপায়ে দর্শন করিবার সময় যকঞ্চিত 
প্রণামী ধিতে হয় এবং এ মকল যাত্রিরা ভেট, দিবার সময় 
প্রান্মই প্রথম শ্রেণীর ভেট পাঁচ টাক কিম্বা তিন টাকা! দিয়া 
থাকেন। শাস্ত্রে কথিত আছে, শ্রীধামরুন্দাবন ( কৃষ্ণদেহ 
রূপ) পঞ্চ যোঞ্জন বিস্তৃত, কিন্তু সচরাচর লোকে যোল 
কজ্রোশ ব্যবধান বলিয়া থাকেন । এক যোজন--লাত মাইল 
বা সাড়ে তিন ক্রোশের সমান। এই পরম পবিত্র অপূর্ব 
ধাম--সুনির্মাল ও পবিত্র-স্সিগ্ধ-ললিলা ভ্রীযনুনার দ্বারা মেখলার 





৪ বর বাসী! । 





হ্যায় (পরিবেস্তিত, নানাবিধ মনোহর  ফলপুষ্প-পরিপূর্ণ 
তরুলতা কর্তৃক বিরাজিত এবং গোপবালকগণের শৃঙ্গবেণুর 
মধুর 'রবে শব্দমযী | ময়ুর, কোকিল, খঞ্জন, ভ্রষর, শুক- 
শারী ও কপোতাদ্দি বিহগকুলক্ণ-নিনাদে জাগ্রত এবং বহুবিধ 
বাপী, কুণ্ডতড়াগ ও নরোোবর স্থশোভিত,অধি কন্তু শ্রীকৃষ্ণপ্রয়া- 
রন্দাসেবিত দেব-মনোহর বনমালায় বিসভৃষিত। এতঘ্যতীত 
অনুপম-রূপ-লাবপ্যময়ী ও . বিশালায়তলে।চন। ব্রজস্ুন্দরী- 
গণকে দর্শন করিলেই শ্ভগবানের পূর্বব লীলাকাহিনী স্ৃতি- 
পথে উদ্বিত হইয়! হৃদয়ে এক অনির্ববচনীয়. আনন্দ আোত 
প্রবাহিত হইতে থাকে এবং সেই লীলাময়ের অপূর্ব লীলাশক্তি 
'শনস্তরে চিন্তা করিতে করিতে ক্ষণকালের জন্য আত্ম ও জগৎ 
বিস্মৃত হইয়! ভগব্লীলারসে দেহ মন নিমভ্জিত হইয়া যায়। 

 শ্রীভগবান আত্মারণপে প্রীবন্দাবনধামে বিরাজমান থাকিয়! 
নিত্য-লীলা সম্পাদন করেন বলিয়া সাধু-বাক্যে উক্ত হইয়াছে 
যে,-_ 

গ্বুন্দার সেবিত বন, ন।ম তার বৃন্দাবন, 
ভ্রিলোক বাঞ্ছিত মুখ্যধাম।” 


অতএব এই অচিস্ত ও সুখময় স্থানে আসিয়া যগ্যপি 
কোন ভাগ্যবান পুরুষ একবারমাত্র শ্রী শ্রীরাধাগোবিন্দ- 
দেবজীর কোটী-কন্দর্পসম ভূুবনমোহন রূপমাধুরী-সন্দর্শন 
করেন তাহাহইলে তাঁভাকে যমপুরী দর্শন করিতে হয় ন1। 
ভাখচ গর্ভবাস-রূপ নরক্ক যন্ত্রণ! হইতে মুক্তিলাভ করেন। 
জ্ীবন্দাবলধামের মধ্যে - গোবিন্দরাঁজার বা লুইবাজার 


শ্রজ-বার্ভ। | 2৫ 
সর্বাপেক্ষা বড়। . এই বাজারে শাকৃশব্জী, সুতি ও. 
উপ বন্্রাদি সর্বের্বাৎকৃষ্ট অথচ ন্থবিধামত পাওয়া যায়। ইহা 
সন্গিকটেই রেতিয়াবাজার। এখানে লুচি, কচুরী, মিঠাই 
এবং বিবিধ প্রকার বস্ত্রদি বিক্রুন হয়। বৃন্দাবনের লোক- 
সংখ্যা প্রায় ছাবিবিশ হাজার হইবে এবং পাঁচ হাজারের আঁধিক 
ঠাকুর-বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে শ্ীত্রীরাধাগে বিন্দী, 
জ্বীমদনমোহন, ্রীগোপীনাথ, প্রীশ্যামহুন্দর, শ্রীরাধাদামোদর, 
শ্রীরাধারমণ এবং জ্রীগোকুলানন্দমজী এই সাতটী মন্দিরই দেবা- 
লয় মধ্যে পরিগণিত হইয়া! থাকে । যদ্যপি.কোন যাত্রী উল্লি- 
খিত মন্দিরের মধ্যে কোন মন্দিরের প্রসাদ পাইতে ইচ্ছ' 
করেন, তিনি পুর্ধ দ্িবদে নয় আনা পয়সা মন্দিরের কর্তৃ- 
পক্ষের নিকট জমা দিলে, পরদিবঙ্গ মধ্যে প্রদাদ পাইতে 
পারেন এবং ধাহারা স্বীয় বাসায় প্রসাদ লইয়া যাইবার ইচ্ছ। 
করেন তাহাদিগকে মন্দিরস্থ প্রসাদবাহী ব্রাহ্মণ ও সঙ্গের 
সিপাহীকে দূরতা অনুসারে অততরিক্ত ছুই আনা হইতে 
চারি আন দিতে হয়। 

যাহ! হুউক যাত্রিগণ ! শ্রীধামবৃন্দাবনে পৌঁীছিয়! প্রথমে 
ব্রজবাী মহাশয়ের সহিত সর্বপাপ-বিনাশিনী জ্রীষমুনা-তীরে 
যাইয়া সংকল্লান্তে শান করিবেন । সংকল্প করিবার পূর্বের 
“ও অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ :স্রজীবিতং । সাক্ষাৎ 
ব্রহ্মস্বরূপং ত্বাং পশ্টামি নিজচক্ষুষ৮ এইরূপ স্ততি পাঠ 
করণাস্তর একী টাকা ও একটা নারিকেল ব্রজবানী পাণ্ডা- 
জীর হস্তে দিয়া দগুবৎ পুর্ববক পবিত্র সলিলে নামিয়া স্লান 
করিবেন। -বিশুদ্ধচিত্তে শ্রীঘমুনীনীরে অবগাহনপুর্ববক 


নীরা 








টি 


ঙ ব্রজ-বার্তা । 


স্নান কিম্বা জলপান করিলে মানবগণের সপ্ত পুরুষ পবিত্র 
হইয়া থাকে । তদনভ্তর শ্রীরাধাগোবিন্দদেবজীর যুগল- 
মুণ্ডি দর্শন.করিয়া! ভাপিত প্রাণকে শীতল করিবেন। কর্ণাট- 
দেশস্ছ শ্রীকুমারদেবের পুজ্র শ্রীরূপগোস্বামী মহাশয় দ্বারা 
শ্রীপ্রীরাধাগোবিন্দদেবজী স্থাপিত হুইয়াছেন। শ্রীকুমারদেবের 
অনেক সন্তান সম্ততি হয়, তন্মধ্যে শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ এবং 
্রীবল্লভ এই তিন 'জনই পরম ভক্ত ও পরম বৈষ্ণব-পরায়ণ 
ছিলেন । উক্ত শ্্রীরূপগ্োন্ষামী মহাশয় মহা প্রভুর কৃপায় নিজ 
কর্মস্থল গৌড় (মালদহ ) হইতে ষখন ভগবদ্দর্শনেচ্ছায় মহা 
ব্যাকুল হুইয়! শ্রধামবৃন্দাবনে আমিয়াও বাঞ্ছথিত প্রীভগবানকে 
দেখিতে পাইলেন না, তখন “হা! গোবিন্দ ! হ। গোবিন্দ ! 
হা প্রাণনাথ ! তুমি ক্লোথায় ?” ইত্যাদি প্রেমোচ্ছাস শব্দ 
উচ্চারণ করতঃ রোদন করিতে করিতে গ্রামে গ্রামে বনে বনে 
এমন কি ব্রজবাসিদিগের ঘরে ঘরে শ্রীভগবানের অনুসন্ধানে 
প্ররৃভ হইলেন। অনম্তর এক দিবস অকলম্মাৎ এক অপুর্ব 
জ্যোতিসম্পন্ন ব্রজবাসী ব্রাঙ্গণ আসিয়। শ্রীরূপগোস্বামীকে 
কহিলেন যে ব্রহ্গকুণ্ডের নিকটবর্তি «গৌমাটিলা” নামক 
স্থানে একটী প্রধান গাভী প্রত্যহ আপিয়া। ষে স্ছানে ধাড়াইয়! 
দুগ্ধ দান করে সেই পবিত্র স্থানে সর্ব ইন্দ্রিয়ের নিয়স্ত। 
পরমাত্বা শ্াগোবিন্দদেব+ আছেন । এই বলিয়া সেই 
ব্রজবাসী ব্রাক্ষণরূপধারী ভগবান্‌ অন্তর্ধান হইলে পশ্চা 
ভ্রীরূপগোস্বামী মহাশয় উক্ত নিদ্দিষ্ স্ছান হইতে শ্রীগেবিন্দ- 
দেবজীকে প্রাপ্ত হইয়া মহা আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হন। 
শ্ীপ্রীরাধাগোবিন্দদেবজীর পুরাতন মন্ৰিরের উত্তর দিকে 





অরজ-বার্তা । রঁ 


4225৯ 
অদ্যাবধি “যোগপীঠ স্থান” বর্তমান আছে, কিন্তু ছুঃখের 
বিষয় কালগ্রভাবে এ পীঠস্থান এক্ষণে পাকশালায় পরিণত 
'হওয়ায় দক্ষিণ দিকে যে অপর একটী গীঠন্ছন আছে, 
ব্রজবাসিণ তাহাই যাত্রিগণকে দর্শন করাইয়া! থাকেন। 
প্রকৃতপক্ষে উহা শ্রীগোবিন্দজীর গীঠস্থান নহে তবে যেরূপ 
প্রবাদ আছে তাহাতে বোধ হয় উহা *ভ্রীরন্দাদেবীর”, পীঠস্থান 
হইতে পারে । আকবর বাদশাহের সময়ে জন্মপুরাধিপতি 
ভগবানদানের পুক্র মহাত্স। মানমিংহ ১৫৭৮ সালে শ্ত্রীগোবিন্দ- 
দেবজীর পীঠস্থান এবং ১৫৯১ সালে অলৌকিক কারুকাধ্য 
সম্পন্ন অত্যুচ্চ বুহুদায়তন প্রস্তর খচিত ভগ বিন্দদে বজীর 
পুরাতন মন্দির নিন্মাণ করাইয়। অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া! গিয়া- 
ছেন। এক্ষণে মহামান্য ইংরাজ ঞ্ষবর্ণমেণ্ট বাহাদুর কেবল 
প্রাচীন কান্তি সংরক্ষণ হেতু উক্ত মন্দির অনুমান ১৮৭৫ সাল 
হইতে নিজ তত্বাবধানে রাখিয়া অগ্ভ।বধি ইহার নিম্মাণ কার্য 
অতি স্ুচারুরূপে নির্বাহ করিয়া আদিতেছেন। শ্রীরাধা- 
গোবিন্দজীর সেবাধিকারী মহাত্মা শ্যামন্থন্দর গোশ্বামিজীর 
সময়ে সন ১৮৭৩ লালে যখন ইংরাজ গবর্ণমেন্ট জয়পুর মহা- 
রাজার অনুমতিক্রমে পুরাতন মন্দিরের নির্মম(ণ কার্য প্রথম 
আরম্ভ করেন তখন উক্ত মহারাজ। গবর্ণমেণ্টের হিসাব অনু- 
যায়ী এককালীন গঁচ হাজার টাক! দ্িয়াছিলেন । চবিবশ- 
পরগণার অন্তর্গত বহুড়ূর জমদার নন্দকুমার 'বন্থ মহাশয় 
১৮১৯লালে নুতন মন্দির নির্মাণ করাইক্াছেন, অন্যাপি তাহার 
অতুল যশঃ জগৎ ব্যাপিয়। ঘোষিত হইতেছে । গোপীনাথের 
বাজারের শেষ সীমায় সদর রাস্তার উপরে “হারা বাড়ী” নামক 
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কুক ্্ীাধাগ্রোবিদ্দজীর যে সেবা প্রকট আছে তাহা.উক্ত 
জমিদার মহাশয়ের দ্বারাই প্রতিষিত হইয়াছে । 

জরীপ্রীরাধাগোধিন্দ ঠাকুরের পুরাতন প্রতিমূর্তি সন ১৩১৮ 
সালের ২৬শে চেত্র তারিখে খণ্ডিত হওয়ায় পুনরায় ১৩১৯ 
সালের বৈশাখ মাহাঁষ নূতন একটা ্রীগোবিন্দঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছেন । 

হরিভক্তি বিলাসে উক্ত আছে ষে,__-“রিক্তপপির্নপশ্যেত 
রাজানং ভিষজং গুরুং। নোপায়নকরঃ পুত্রং শিষ্যং ভূত্যং 
নিরীক্ষয়ে৮ ॥ অর্থাৎ রিক্ত হস্তে গুরু ও দেবতা'দি দর্শন শাস্ত্র 
নিষিদ্ধ । অতএব যাত্রিগণ! গোস্বাগিদিগের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহাঁদি 
দর্শন করিবার পুর্বে ঠাকুর বাড়ীর কাছারিতে *ভেট ব। 
প্রণাঈী” দিবেন । ' সচরাচর ভগবন্তত্ত যাত্রগণ যেরূপ ভেট, 
করিয়া থাকেন তাহাই নিন্গে লিখিত হইল। যথা,-প্রথমশ্রেণীর 
ভেট পাঁচ টাক! অভাবপক্ষে তিন ট।ক1। ধাহার।.পঁচ টাক! 
ভেট. করেন তীহাদিগকে ছড়িদারী ও ফৌজদারী বাবদ ছয় 
,আনা এবং তিন টাকা স্থলে চারি আনা দিতে হয়| দ্বিতীয় 
শ্রেণীর ভেট. আড়াই টাক, অভাবপক্ষে ছুই টাকা এবং ছড়ি- 
দশরী ও ফৌজদারী বাবদ তিন আনা এবং তৃতীয় শ্রেণীর 
ভেট. পাঁচ সিকা হইতে এক টাকা! এবং ছড়িদারী ও ফৌজ- 
দ্ারী বাবদ এগার পয়সা করিয়া দিতে হয় । এতঘ্যতীত যে 
সকল যাত্রী পদব্রজে বুন্দাবনধামে আইসেন তাহারা আপন 
আপন ক্ষমতানুষায়ী আট আন হইতে ছুইআনা পর্য্য্ত ভেট, 
করিয়া থাকেন। আট আনা ভেট্‌ করিলে ছাড়দারী ও 
ফেধজদারী বাবদ সাত পয়সী, চারি আনায় পাঁচ পদ্নসা 
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এবং ছুই আনার ভোটে তিন পয়স। জজাসন দিতে হয়! যাহাঁ- 
হউক ধাছার। প্রথম শ্রেণীর ভেট করেন ভীহাদিগের মস্তকের 
উপর একখানি জরীর পাড় বসান রঙ্গিন প্রসাদী বস্ত্র দেওয়া 
হয়, ইঞ্টজাকে “একলাই শিরপা” কহে, দ্বিত্রীয় শ্রেণীর যাত্ডি - 
দিগকে একখানি লালবস্ত্র দেওয়। হয,সচরাচর লৌকে ইহাঁকেই 
“লালযাত্রী” বলি থাকেন, এবং তৃতীয় শ্রেণার যাত্রিদিগকে 
কোন গ্রসাদী বস্ত্র দেওয়া হয় নাঁ, কেবল তাহাঁদিগের নাঁম 
“ভেট খাতাধ”.লিখিয়! লওয়া হস্স মাত্র। অপরপক্ষে ফাঁহার! 
পদ্ব্রজে আসিয়া আট আনা, চারি আন! এবং ছুই আনা 
ভে দেন তীহাদিগের নাম ভেট খাতায় লেখা হয় না, তবে 
সকল শ্রেণীর যাত্রগণ ভেট'ন্তে লাড়, প্রসাদ পাইয়া থ!কেন । 
গোস্বামিকুলোভ্ডভব যাত্রী মহাশয়দগের ভেট. কাঁছারির 
সম্মুখে না হইয়া ঠাকুরের সম্মুখেই হইয়া থাকে এবং ইহাকে 
“চৌকাঠ ভেট”% কহে। এই চেৌঁকাঠ ভেট এক টাকার 
কম দেওয়া উচিত নহে, কারণ ইহাদিগের সম্মান রক্ষার্থ 
একখানি করিষা “একলাই শিরপা?” দেওয়! হই! থাকে । 
শ্রীপ্রীরাধাগ্োবিন্দদেবজীর মন্দিরে যখন যাত্রগণ ভেট্, 
করিতে যান তখন মন্দিরের কামদার অথবা ফৌজদার 
যাহাতে ভেটের গারিমাণ অধিক হয়, তজ্জন্য যাত্রিদিগের 
সহিত নানারূপ তর্ক বিতর্ক করেন বলিয়া অধিকাংশ ভদ্র 
সমাজ-ভূক্ত বাত্রিগণ সরল প্রাণে আঘাত পাইঝা থাকেন, 
কিন্ত এবম্বিধ বাধাজনক কার্যে ফাত্রিগণ কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট 
না হইয়। পৃর্বলিখিত : প্রথানুষায়ী ভেট. পুজ1 দিয়! শ্রীরাধা- 


গোবিন্দদেবজীর শ্রীমূর্তি দর্শন করিবেন । ক্রীরাধাগোবিন্দ- 
এ 
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জীকে দর্শন করিয়৷ বাহির দরজার পুর্বদিকে যে শ্বাউজীর” 
মুর্তি আছেন তাহাকে এক পয়সা করিয়া প্রত্যেক যাত্রীর 
( মঙ্্লার্থ ) ভেট দেওয়! কর্তব্য । ফাল্গুন মায়ের একাদশী 
তিথিতে এ্/রাধাগোবিন্দদেবজীর «“হোলী”” বা দোলযা ভরা হইয়া 
খাকে। ্‌ 

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেবজীর দর্শনান্তে যাত্রিগণ (ধাহার 
সৌন্দর্যে কুজ! স্থন্দরী মোহিত হইয়াছেন) সেই 
শ্রীপ্রীমদনমোহনদেবকে দর্শন করিতে যাইবেন। মহাস্া 
জ্লিসনাতন গোস্বামীর দ্র! গ্রীমদনমো হনজী স্থাপিত হুইয়াছেন। 
উপরের লিখিতমত ভেট্, ছড়িদারী এবং ফৌজদারী এখানেও 
সমভাবে করিতে হয়। কোন বিষয়ে কোনরূপ পার্থক্য 
নাই। অনুমান ৮০ বৎসর পূর্বে প্রথমে ভেটাদি কার্য 
শ্ীপ্রীরাধ।গোবিন্দজীর মন্দিরে ন! হুইয়! এই মন্দিরেই সম্পন্ন 
হুইত | মন্দিরের পশ্চাদ্দিকে গ্রীসনাতন গোস্বামীর সমাধি 
স্থান আছে এবং প্রত্যেক বসর আষাঢ় মাসের পুণিমা তিথিতে 
'উৎসব হইয়া থ!কে ! 


প্রবাদ আছে ১৫৩৪ সালের মাঘ মাসের শুক্রপক্ষের 
দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীসনাতন গোস্বামী মহাশয় মথুরাধামে 
কোন চৌবের বাটী হইতে শ্রীমদ্নমোহনদেবকে প্রাপ্ত হন 
এবং তৎপরে বৃন্দাবনধামে যমুনা তটোপরি ছুঃশাসন-টালার 
উপ্পরে একটা পর্ণকুটির নিম্মাণ করতঃ যথা রীতি ভ্রমদনমোহন- 
“দেবের পুজ1 করিতে থাকেন ॥ শ্রীসনাতন গোস্বামী মহাশয় 
যখন বুন্দাবনধামে শুভাগমন করেন তখন বৃন্দাবন প্রকৃতই 
বন ছিল সুতরাং গোস্বামী মহাশক্ব গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা বৃত্তি 
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দ্বারা ষে ময়দ! পাইতেন তাহাই কোন রকমে অগ্নিতে দগ্ধ 
করিয়। শ্রীমদনমোহনজীর ভোগ লাগাইতেন ; কিন্ত যিনি 
প্রত্যহ মাখন, মিসরী ও দধি ছুপ্ধদি উত্তম উত্তম খাদ্য জ্রব্য 
সেবা করিয়। থাকেন, তাহার এ নীরস সেবা! মনঃপুত হইবে 
কেন $ এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে এক দিবস 
শ্রীসনাতনগোস্বামী ন্বপ্পে আদেশ পাইলেন যে “হে সনাতন ! 
সুমি প্রত্যহ মোট! রুটি অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া! যে আমার ভোগ 
দাও তাহ!তে লবণের অংশ না থাকায় আহাধ্য দ্রেব্যের কিছু 
'মাত্র আম্বাদ পাই না, অতএব আজ হইতে এঁ রুটিতে কিঞ্চি€ 
লবণ মিশ্রিত করিয়া ভোগ প্রস্তুত করিও তাহা হইলে আমি 
ভোজন করিরা বেশ তৃপ্তি লাভ করিব।” ইহার উত্তরে 
ভ্রীসনাতন গোস্বামী মহাশয় নিবেদন করিলেন)ষে প্রভু ! আজ 
আপনি আমার নিকট লবণ চাহিলেন, কাল বলিবেন বস্ত্র 
অলঙ্কারাদি দাও, পরশ্ট আরও কোন ছুষ্প্রপ্য বস্ত চাছিতে 
পারেন ? কিন্তু এই সমস্ত দ্রব্যাদি আমি কোথ। হুইতে 
সংগ্রহ করিয়া আপনাকে সন্তুষ্ট করিব ? ষদ্যপি আপনার 
এরূপ “রাজ-নেবার” ইচ্ছ। হইয়া থাকে তাহা হইলে আপনি 
স্বয়ং তাহার বন্দোবস্ত করিয়া লউন, এসকল কাধ্য আমার 
সাধ্যাতীত জানিবেন । 

উক্ত ঘটনার কয়েক দিবস পরে মুলতান নিবাসী ক্ষত্রিয় 
শ্রেষ্ঠ রামদাম নামক জনৈক সওদাগর বহু মুল্য পণ্য দ্রব্যাদি 
লইয়া নৌকারোহুণে দিল্লী হইতে আগরা সহরে আসিবার সময় 
অকস্মাৎ তাহার নৌক। উল্লিখিত ছুঃশ।সন-দিলার যে চড়া 
ছিল তাহাতে আট্কাইয়। যাঁয়। বণিক তিন দিবস তিন রাত্রি 
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শত চেষ্টাতেও নৌকাখানি চড়া হইতে মুক্ত করিতে না 
পারিয়া অবশেষে শ্রীসনাতনগোস্বামীর নিকট সমস্ত ঘটন! বলিষা 
তীন্াার শরণাপন্ন হন। শ্রীপনাতন গোম্বামী মহাশখ আশ্বস্ত 
বাক্যে বণিককে এই আজ্ঞা দেন যে, এ সকল কথা আমাকে 
না বলিয়া এ পর্ণকুটির মধ্যে আমার অভীষ্ট দেবতা এক্রীমদন- 
মোহন ঠাকুর” আছেন, ভীহার নিকটে সবিশেষ জানাইলে 
তিনি তোমার অ(ভলাষ তৎক্ষণাৎ পুর্ণ করিবেন । তদনুপারে 
বণিক শ্ীমদনমোহনজীর নিকট আনুপুর্ব্বিক বৃত্তান্ত নিবেদন 
করিয়া! শ্রীষমুনাজীর তীরে ফিরিয়া আসিয়া যখন দেখিলেন 
যে শ্রীভগবানের কৃপাঁষ নৌঁকাখানি ধীরে ধীরে চড়ামুক্ত 
হইয়া অগাধ জলে ভাসিতেছে তখন বণিক প্রফুল্লচিতে 
আগর সহরে চলিয়া যান এবং তথায় অল্পকালের মধ্যে 
সমস্ত পণ্য দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া উপকারীর প্রত্যুপকার 
করা উচিত বিবেচনায় পুনরায় বুন্দাবনে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীসনা- 
তন গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বণিক কিঞ্চিৎ 
অর্থ শ্রীমদনসোহনজীর ভেট স্বরূপ দিতে ইচ্ছ। প্রকাশ করি- 
লেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী মহাশয় নগদ ভেট গ্রহণে অস- 
ন্মত হইয়া বণিককে এই উপদেশ দেন যে, নগদ ভেটের 
পরিবর্তে শ্রীমদনমোহনজীর একটা মন্দির এবং ট্ীলার নীগে 
“প্রস্কন্দন” ন।মক যে কাচ।ঘাট আছে এ ঘাটটী পাক করিয়া 
দাও এবং অন্যপক্ষে যাহাতে শ্রীমদনমোহনজার উত্তমরূপ রাজ- 
সেবা চলে তাহারও একটী ব্যবস্থা করিয়া দরিয়া অর্থোপার্জনের' 
সার্থকত1 সম্পাদন কর । ধনশালী বণিক এই সৎ উপদেশের 
বশবভ্তা হইয়া স্বীয় আদেশ প্রচার দ্বারা সমস্ত কাধ্য অতি 
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ত্বরায্স সম্পন্ন করিয়া বিপুল যশ লাভ করেন । শ্রীমদনমোহ্ন-: 
জীর পুরাতন মন্দির অনুমান ১৬২৮ সালে তৈয়ার হয় এবং 
নূতন মন্দির ১৮২৩ সালে উক্ত নন্দকুমার বস্থ মহাশয় নিন্মাগ 
করাইয়া দেন। নবাব আরঙ্গজেবের দৌরাস্ম্যে মহারাজ! 
জয়পুরাধিপতি অন্যান্য দেবদেবীর ন্যায় ভ্রীমদনমোহনজীকেও 
স্বরাজ্যে লইয়া! যান। কিন্তু উহার শ্যালক করোৌলীর রাজা 
স্বর্গীয় গোপাল সিংহজীর অনুরোধে শ্রীমদনমোহনজীকে তীহা- 
রই হস্তে সমর্পন করেন এবং ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে করৌলীর রাজ্য 
মন্দির নিশ্মিত হয়। শ্ীমদনমোৌহনজীর “হে লী” বা দোল- 
যাত্রা ফাল্গুন মাসের শুক্লাষ$টমী তিথিতে হইয়া থাকে । 
যাঁত্রগণ অ্র্রীমদনমোহনজীর দর্শনান্তে শ্রীগোগীনাথজী 
দর্শন করিতে ৮ লি | শ্রীমধুপণ্ডিত মহাশয়ের দ্বার 
ব্ীগোপীন।থজী স্থার্পিত হইয়াছেন ॥। উল্লিখিত ছুই মন্দিরের 
ন্যায় এখানেও সমভাঁবে ভেটাদ্ির কার্ধ্য করিতে হয়। স্বনাম- 
খ্যাত উক্ত নন্দকুষার বন্থ মহাশয় ১৮২১ সালে এখানকার 
নূতন মন্দির নিন্দমাণ করাইয়াছিলেন এবং পুরাতন মন্দির 
রাজপুতানার অন্তর্গত শেখাবতী নিবাসী ধার্মিক প্রবর কছ- 
ওয়াহু ঠাকুর বংশীয় রায়শীলজীর দ্বারা আন্দ।জ ১৫৮৯ সালে 
'নিশ্মিত হয়। 
মহাজন বাক্যে উক্ত হুইয়াছে ষে *“গোগীনাথের বাম ভাগে 
“রস্থধা জাহ্ব! দুই ঠাকুরাণী । 
ধার পুত্র বীরভদ্রে জগতে বাখানী” ॥ 
স্থুতরাং এ মন্দিরে ঠাকুর দর্শনের একটু তারতম্য আছে,কারণ 
অন্যান্য মন্দিরে কেবল শ্রীশ্্রীরাধাকৃঞ্জের যুগলরূপই দর্শন হুইয। 
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থাকে,কিন্তু মাত্রিগণ! এ মান্দরে দেখিতে পাইবেন যেশ্রীকৃষ্ণের 
দক্ষিণ দিকে প্রীমতী রাধারাণী এবং বামপার্থে শ্রীমতী জাহুব 
ঠাকুরাণী বিরাজমানা আছেন। ইহার গুড় রহম্ত অনেকে 
জানেন না বলিয়া সংক্ষেপে জানাইতেছি যে, শ্রীগৌরীদাস 
পণ্ডিতের জ্যেষ্ত ভ্রাতা শ্্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিত মহাশয়ের কন্যা 
শ্রীমতী জাহৃবাজী গোবদ্ধনতীর্থ হইতে 'বন্দাবনে আসিয়া 
যখন শ্রীগোবিন্দ, আ্ীমদনমোহন এবং ্রীগোপীনাথজীকে 
দর্শন করেন তখন ঠাকুরের বাম পার্থ প্রিয়াজী অর্থাৎ রাধা- 
রাণীর মুর্তি না থাকায় অত্যন্ত ছুঃখিতা স্তঃকরণে শ্রীমধু পণ্ডিত 
মহাশয়ের মহিত এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া গৌড়দেশে চলিয়া 
যান এবং বনবিষুণপুরের বীরহান্বির রাজার নিকটে সবিশেষ 
বিবরণ জ্ঞাত করাইয়। তিনটি “রাধার” সুর্তি প্রার্থনা! করেন । 
স্বধর্্ী পরায়ণ হিন্দুকুলচুড়ামণি বীরহান্বর রাজ! তদনুযাষী 
ভাক্ষরের দ্বারা তিনটা মূর্তি প্রস্তুত করাইয়া শ্রীমতিজ।হ্ৃবাজীকে 
সমর্পণ করেন । শ্রীমতী জাহুবাঁজী এ তিনটা মূর্তি লইয়া! স্বর্গীয় 
গোপীজনব্জ্রভ গোস্বামীর সহিত বুন্দাবনে প্রত্যাগমন করিয়া 
একটা মূর্তি শ্রীপ্রীগে।বিন্দদেবজীর বাসপার্থে এবং অপর একটা 
শ্রীমদনমোহুনজীর বামপার্থে স্থাপন করাইয়া! অবশেষে আপ- 
ন!কে “সর্বসাধারণের নিকট ব্রজের এক অনঙ্গমঞ্জরী জানাই 
বার জন্য ভ্রীপ্রীগোপীনাথজীর বামপার্থে স্থয়ং বসিয! প্রিয়াজীকে 
দক্ষিণ পার্খে স্থাপন করেন। ফাল্জন মাসের শুরুপক্ষের 
ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীঞ্ীগোপীনাথজীর “হোলী”ব! দোলা ত্র। 
হম। | 
 উা্িখিত তিনটি মলির বৃল্দাবঙ্গধামের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
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যাত্রিদ্দিগের দ্বারাই চলিয়া থাকে বলিয়া বোধ হয় এরূপ 
ভেটের প্রথা প্রচলিত হই! থাকিবে । 


আমাদিগের দেশে বিবাহার্দ শুভকন্মে এবং শ্রাদ্ধ 
পিতৃকন্মে যেরূপ সর্বদেবময় গুরু এবং পুরোহিত বরণের, 
নিম আছে, এখানে তীর্থের কার্য্যে সেইরূপ নিষম প্রচলিত 
দেখা যায় এবং এইহেতু যাত্রগণ, শ্ীরাধাগোবিন্দদেব- 
জীকে যেরূপ ভেট্‌ দেন, ঠিক সেইরূপ আপন আপন “গুরু 
কুঞ্জে” যাইয়া ভেট. ও পুজাদি করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে উক্ত. 
আছে “ন পুজ্যতে গুরুর্ধত্র নরাস্তত্র।ফলাক্রিয়াঃ৮ অতএব 
এস্ফলে গুরুকুঞ্জের ভেট না দিলে গুরুদেবের অমর্ধ্যাদ। কর! 
হয্ব এবং অপরপক্ষে তীর্থ ক্রিয়াদও নিষ্ষল হইয়া থাকে । 
বিষুত উপাসক যাত্রগণ কোন্‌ পরিবারভূক্ত অগ্রে তাহা! 
নিশ্চয় হইলে *গুরুকুঞ্জ” ঠিক হয়। অন্রধামে এক্ষণে 
অনেক গুরুকুঞ্জ দেখিতে পাওয়া যায়, কোথায় কাহার ভেট: 
হইবে বা করা উচিত বর্তমান সময়ে তাহা ঠিক করা বড়ই 
স্থকঠিন | বিশেষ বিবেচন। সহকারে আপন আপন গুরুকুঞ্জে 
স্বয়ং উপস্ফিত হইয়। ভেটাদি কাধ্য সম(ধা! করিবেন, কারণ, 
আজকাল অনেক ধর্ম।ধন্ম জ্ঞানহীন লোভী ব্যক্তিরা কিঞিৎ 
ংশ পাইবার লে।ভে লুন্ধ হইয়া! অপরিচিত যাত্রিদিগকে উপ- 
যুক্ত স্থানে ভেট, না৷ করাইয়া (আপন আপন ইচ্ছ! ও স্থবিধা- 
মত ) অন্যত্র ভেট্‌ করাইয়া থাকেন এবং অন্যপক্ষে অজানিত 
যাক্রাদগকে গুরুত্যাগজনিত মহাপ।পে লিপ্ত করেন বলিলেও, 
অতুযুক্তি হয় না। সম্প্রতি যে সকল মহাত্নীরা কেবল অর্থ 
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উপার্জ্দনের জন্য এক একটা কুঞ্জ স্থাপন করিয়াছেন এবং 
করিতেছেন, ভাহাদিগের পূুর্ববপুরুষ মহাত্াগণ যখন শ্ররদ্দা- 
বনে আসিয়াছিলেন তখন তাহার! গুরুকুঞ্জের ভেট, কোখার 
এবং কিরূপভাবে করিয়াছিলেন সে বিষয়ের একটা চূড়াস্ত 
মীমাংসা করিলেই সকল ভ্রম দূর হুইয়1 যায়। স্থুলকথা-__ষে 
সকল মহাত্মাদিগের অভ্রধামে কুঞ্জ আছে তীহাদিগের নিজ 
নিজ শিষ্যানুশিষ্যগণ যদ্যপি এই তীর্ঘে আইসেন, তাহা 
হুইলে তাহাদিখের ণগুরুকুঞ্জের ভেট১ সেই কুঞ্জে অর্থাৎ 
যেখানে “মন্ত্রদাতা গুরু” অথবা তাহার প্রতিষ্ঠিত *বিগ্রহ ব! 
ঠাকুর” আছেন সেই স্থানে ভেট হওয়1 সর্ববতোভাবে বিধেয় । 
অপরপক্ষে গুরুকুঞ্জ বা গুরু বর্তমান না থাকিলে ধাঁছার 
যেখানে শ্রীপাঠ, হইবে তাহার সেই স্ছানেই গুরুকুঞ্জ-ভেটের 
কার্ধ্য সমাধা করা৷ উচিত, ইহাই গুরুপাট, বা গুরুকুঞ্জ ভেটের 
প্রকৃত পদ্ধতি বলিয়া বিবেচিত হয় । বৈষ্ণব লম্প্রদ্ধায় যাত্রি- 
দিগের সুবিধার জন্য নিন্মে যে কয়েক পউ-ক্তি বিবরণ লিখিত 
হইল তদনুযাযী ভেটের কাধ্য সমাধা কারলে কোনরূপ বিত্র 
ঘটিবার আশঙ্কা থকিবে ন1। 

ষাহার। ঠাকুর স্থন্দরানন্দ, ঠাকুর বৃন্দাবনচক্দ্র, কাশীশ্বর 
গোক্বামী এবং রামানন্দি মহাশন্জের শিষ্য তাহার! শ্রীরাধা- 
গোবিন্দদেবজীর মন্দিরে 'গুরুপাটের। ভেট, দিবেন । 
যাহার! সনাতন গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য তাহার। শ্রীস্ী।মদ্ধন- 
মোহনজীউর মন্দিরে এবং যাহারা মা জাহুবাজী, ঠাকুর 
রামাই, অভিরাম গোপাল এবং গঙ্গাসস্তানের শিষ্য ভীছা- 
দিগের ভ্ীত্রীগোগীনাথজীউর মন্দিরে গুরুপাটের তেট, দেওয়। 
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কর্তব্য | সাহারা নিত্যানন্দ বংশীয় লতার গাদি-গ্ো্মী 
মহাশয়দিগের শিষ্য তাহার! শুঙ্গারবট) খড়দহ, গৌঁক্বামই 
মহাশয়দিগের শিষ্যগণ 'কলাহারি মা গোম্বাখীনির কুপ্জে এবং 
মালদহ গাদির গোস্বামী মহাশয়দিগের শিব্যথণ সোনার-. 
গৌরাঙ্গের মন্দিরে ভেট, করিবেন। লেখা বাছল্য শেহ্যেক্ত 
ছুইটি কুঞ্জ বখন ছিল না, তখন প্রথমোল্লিখিত আদি শূঙ্গারবট 
মন্দিরেই সকল শ্রেণীর যা্জিগণ গুরুপাট- ভেটের কার্য সমাধা 
করিতেন । 
অদ্বৈতবংশীষ কৃঞ্ণমিশ্র ধারার শিষ্যবর্গের নতন সীতা- 
নাথ, এবং বলরাম ধারার শিষ্যবর্গের পুরাতন লীতানাথজীর 
“মন্দিরে ভেট করা কর্তব্য । নরোম ঠাকুর, লোকন।থ 
গোস্বামী, বাম কীনা, বিশ্বনাথ চক্রবন্ভাঁ, গঙ্গানারায়ণ চক্রবস্তাঁ 
এবং বৃন্দাবন চক্রবর্তীর শিষ্যগণ শ্রী শ্রীগোকুলানন্দজীর মন্দিরে 
'ভেটের কাধ্য করিবেন । এইরূপ শ্য।মানন্দ গোস্বামীর 
শিষ্যবর্গ আ্রীস্রীশ্যন্থন্দরজীর মন্দির, আচার্ধ্য প্রভু এবং 
'চট্টরাজ সম্ভানের শিষ্যবর্গ বংশীবটে আচার্য প্রভুর কুঞ্জে, 
গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্যনিচয় ধীরসমীরে গৌরীদাস 
পণ্ডিতের কুঞ্জে, বকেশ্বর পণ্ডিত মহাশক্ষের শিষ্যগণ গেপাল 
গুরুর কুঞ্জে, নরহুরি সরকার ঠাঁকুরের শিষ্য বর্গ পুরাতন সহরে 
ম্পরকার ঠাকুরের কুঞ্জে, ঠাকুর কনাইয়ের পরিবারবর্গ ব্যাসের 
ঘেরা ঠাকুর কানাইযের কুঞ্জ বৃতণীর শিষ্যবৃন্দ ল্গনীকান্ত 
গোস্বামীর কুঞ্জেঃ কলিকাতা নিবাসী নবদীপচাদ গোম্বামীর 
পরিবারবর্গ পতিতপাবন গোন্বামীর কুঞ্জে, গদধর পণ্ডিত 
মহাশয়ের শিষ্যগণ গদ।ধর চৈতন্য কিন্বু। ঘন্তলমাজে, জগদীশ 


টু 





পতিত মস্থাশয়ের শিষ্যগণ বৃ পণ্ডিত মহাশয়ের. কৃঞ্জে 
এবং ময়মনিসিংহ জেলার অন্তর্গত মহাপ্রভুর শাখা মাধবাচার্ধঃ 
সম্তান শ্রোস্বামীর চান্দুড়া, যশোদল ও সবু্পুরের শিষ্য শাখা- 
গণের ছিপিগলিস্থিত মাধবাচাধ্যের কুণে“গুরপাটের” ভেটাদি 
করা সর্বন্তোভাবে বিধের । শৈব ও শাক্ত মতাবলম্বী 
যান্রিগণ কেধল সেবাকুঞ্জের সন্গিকট পৌর্ণমাসীর মন্দিরে 
যেখানে বৃন্দাবনের অধিষ্তাত্রী দেবী আছেন, তথায় ভেট, 
করিবেন । 


গুরু-পটের কাধ্য সমাপনংন্তে যাত্রিগণ শ্রীরাধাদামোদরজী 
দর্শন করিবেন । মহাত্মা শ্রীবল্লভদেবের পুত্র শ্রীজীবগোম্বামীর 
দ্বারা ভ্ীরাধাপামোদরজী স্থ(পিত হইয়াছেন | এই মন্দিরে, 
ভ্ীরপ ও জ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃদ্ধয়ের সমাধি-স্থান আছে এবং 
প্রতি বসর প্রীরূপ গোস্বামী মহাশক্পের উত্সব শ্রাবণ মানের: 
শুরুপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে এবং শ্রীজীব গোম্বামীর উৎসব. 
পৌষ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে হুইয়৷ খাকে। 
ইহার পরে শ্রীশ্যামসুন্দর ঠাকুর দর্শন করিতে হয় । ধারেন্দা- 
ৰাহাছুর নিবাপী স্বর্গার কৃষ্ণমণ্ডলের পুত্র প্রীশ্যামানন্দ মহা, 
শয়ের দ্বার! শ্রীশ্যামস্থন্দরজী, স্থ(পিত হইয়াছেন । তৎ্পরে' 
শ্রীরাধারমণজী দর্শন করিতে যাইবেন, দক্ষিণ দেশাস্তর্গত: 
ভষ্টমারিগ্রা নিবাপী স্বর্গীয় মহাত্সা বেস্কট ভট্টজীর পুত্র 
গোপাল ভটজী দ্বার! শ্রীরাধারমণজী স্থ(পিত 'হুইয়াছেন। 
এই ঠাঁকুর পূর্বে “শালগ্রাম মূর্তি” ছিলেন। জনপ্রবাদ-_.. 
মহায্পা গোপাল ভট গোস্বামী আপন অভিষ্টদেবকে উত্তম 
উত্তম বস্ত্ালঙ্কারাদিতে ভূষিত করিতে ন। পারায় লর্ববদ] তি: 
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মনঃকষ্টে থাকিতেন। একদা শ্রীভগবান্‌ আপন দেবকের, 
হুঃখে হুঃখিত হুইয়। শালগ্রাম হইতে দ্বিভুজ যুরলীধর ভ্রিভঙ্গ- 
সৃতি ধারণ করতঃ ভক্তের মনোবাঞ্থ। পূর্ণ করেন । এখানে 
গোপাল ভষ্ট গোষ্বামীর সমাধি-স্থ'ন আছে এবং প্রতি বৎসর 
আবাড়ী গুর্লাপঞ্চমী তিথিতে উতমব হুইয়া থাকে । 

অন্রধামে অপর একটা শ্রীরাধারমণজীর মন্দির আছে-_ 
যাহাকে লোকে “সাজীর মন্দির” বলিয়া থাকে । বাস্তবিক 
শ্রীরন্দাবনের মধ্যে ইহ দেখিধার একটী উপযুক্ত মন্দির । 
লক্ষৌ। নিবাদী সাহ বিহাীলালের পুত্র সাহ কুন্দনলালজী 
প্রায় দশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া সমস্ত মন্দিরটি শ্বেতপ্রস্তর 
দ্বারা নিশ্মাণ পুর্ববক অতুল কীন্তি রাখিম্থা গিয়াছেন। ্থনি- 
পুণ কারিকরের। মন্দিরের ভিতরে ও বাহিরে আপন আপন 
কারুকাধ্যের নিপুণতা দেখাইতে কিছুমাত্র ক্রটি রাখে নাই । 
স্থলকথ। মন্দিরটী সর্ববাংশে শোভনীয় । 

তদনন্তর যাত্রিগণ ! এগোকুলানন্দজীর মন্দিরে যাইয়া 
শ্রীরাধাবিনোদ ঠাকুর দর্শন করিবেন। যশোহর জেলার 
অন্তর্গত তালগৈড়া গ্রামনিবাপী পন্মনাভ চক্রবর্তী মহাশয়ের 
পুত্র মহাত্মা লোকনাথ গোম্বামী মহাশয়ের দ্বার। শ্রীরাধা- 
বিনোদ ঠাকুর স্থাপিত হইয়াছেন । এখানে লোকনাথ 
গোস্বামিজীর এবং উহার শিষ্য নরোতম দাস ঠাকুরের সমাধি- 
স্থান আছে। প্রতি বশুসর আধাট়ী কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে 
লোকনাথ গ্রোস্।মিজীর ,এবং কাতিক মানের. ৩০৪০ 
তিথিতে নরোত্তম ঠাকুরের উত্সব হয়। 

পুর্বেরাক্ত ভীব্ীরাধাদামোদর, শ্রীস্ীশ্যামস্ন্দর এবং 
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্্জগেহদালদজ এই তিন মন্দিরে যাত্রিিগকে এক আন! 
করিয়া ভেট দিতে হয় । 
এতদ্যতীত শ্রীরন্দাবনধামে দর্শনোপযুস্ত আরও অনেক 
মন্দির আছে। অতএব যাত্রিগণ ! তণ্পরে শেঠজীর মন্দির 
দর্শন করিবেন। শেঠজীর মন্দিরে শ্রীরামানুজ সম্প্রদাকদিগের * 
“রঙ্গজী ঠাকুর আছেন বলিয়। এতদ্দেশীয় লোকেরা তদনুসারে 
“রঙজীর মন্দির বলিয়া থাকেন । অনুমান সন ১৮৫৮ সালে 
স্বর্গী লক্গ্মীর্টাদ শেঠের ভ্রাতা রাধাকৃ্ণ এবং গোবিনদাস 
এই উভত্ব ব্যক্তির দ্বারা মন্দির-নিশ্দীণকাধ্য প্রথম আরম্ত 
হয় এবং ছয় বৎসরের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাক। ব্যয়ে সমস্ত 
মন্দির নির্্াঞ্চ করাইয়। উক্ত “রঙ্গজী ঠাকুরকে” বিরাজমান 
করেন ॥ এই মন্দির দেখিতে ঠিক “কেল্লার হ্যায়” এবং ইহার 
ভিতরে যে একটী বৃহ সোনার “গরুডস্তস্ত, আছে তাহাকে 
আমাদের দেশের লোকেরা “সোনার তালগাছ” বলিয়া থাকে, 
কিন্তু দেখিলে তালগাঁছের কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় না। 
শেঠজীর মন্দিরে নানা উপলক্ষে মেল হুইয়া! থাকে, তন্মধ্যে 
চৈত্রমাসের “ব্রন্ষোৎসবের মেলা” সর্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় । এই 
মেল! প্রতিবগুসর চেত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে 
আরম্ভ হইয়। একাদশী তিথিতে সমাপ্ত হয়। পঞ্চমী এবং 
দশমী তিথিতে বিস্তর টাকার আভসবাজী পোড়ান হয বলিয়া! 
দেশ দেশান্তর হইতে বহুলোকের সমাগম হইস্। থাকে ! 
এইছেতু রেলওয়ে কোম্পানি সাধারণের যাতায়াতের স্থবিধার 
জন্য দুই দিবস অতিরিক্ত স্পেশ।ল ট্রেণের বন্দোবস্ত করিয়। 
 থাকেন। লাঠার এবং গজকচ্ছপের মেলাও নিতান্ত নিন্দনীস্ব 


. ব্রজ-বার্থ। । ২৯ 
িনাটিটিরিরিটি রর জীতিটিটি88:নিলিরিট রিয়ার 
নছে। রঙ্গজী-ঠাকুর ব্যতীত মন্দিরের উভয় পার্থে অনেক 
ঠাকুরের দর্শন পাঁওষা যায়! | 

অনস্ভর যাত্রিগণ ! মুশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কান্দি- 
গ্রাম নিবাসী স্বনামখ্যাত কৃষ্ণচন্দ্রসিংহ ওরফে “লালাবাবুর 
মন্দির দেখিতে যাইবেন। সন ১৮১০ সালে পঁচিশ লক্ষ 
টাক1 ব্যয়ে এই মন্দির তৈয়ার হয়। স্বর্গীয় লালাবাবু 
শ্ীগোবদ্ধন-তীর্ঘে মানবলীল! সম্বরণ করিয়াছিলেন । তৎপরে 
স্রীশ্রীরাধাগোপালজীর মন্দির দর্শন করিতে যাইবেন। 
গোয়ালিয়রাধিপতি জিয়াজী সিঙ্ধিয়া মহারাজা অনুমান সন 
১৮৬০ সালে মহাত্মা! গিরিধারীদাস ব্রহ্মচারী মহাশয়ের উপ- 
দেশমত এই মন্দির তৈয়ার করেন এরং তদবঞ্চ্রক্ষচারিজীর 
মন্দির” বলিয়া খ্যাত হয় । প্রত্যহুই সন্ধ্যার পর এখানে “রাস” 
হইয়া থাকে । এই মন্দিরে রাধাগোপাল, হংসগোপাল এবং 
নিত্যগোপাল এই তিন ঠাকুরের দর্শনও করিতে হয়। তদনস্তর 
যাত্রিগণ ! পূর্ব্বোক্ত সাহজীর মন্দির, শুঙ্গারবট, সওয়ামন- 
শালগ্রাম, এবং নূতন ও পুরাতন সীতানাথজীর মন্দিরাদি দর্শন 
করিয়। বরাবর পুরাতন সহরে যাইয়া শ্রী্রীরাধ্ধাবল্লভজীরঃ 
মন্দির দর্শন করিবেন। শ্ত্রীশ্রীরাধাবল্লভজীর পুরাতন মন্দির 
অনুমান ১৫৮৪ সালে দিল্লীর বাদশাহের খাজাজ্জি মহাত্ম! 
সুন্দরদাসজীর দ্বার! নির্মিত হয়; এবং নুতন মন্দির সন 
১৭৭২ সালে গুজরাট নিবাসী স্বর্গীয় লন্লুভাই দ্বারা প্রস্তুত 
হইয়াছে । ্রীভ্রীরাধাগোবিন্দদেবজীর পুরাতন মন্দিরের 
ন্যায়, এ মন্দিরের উপরও নবাব আরঙ্গজেব বাদশাহের শুভ 
দৃষ্টি পড়িয়াছিল। মথুরার অন্তর্গত বাদগ্রামনিবাসী মহাত্ম! 


২ জশ্বার্তী | 


হরিবংশ গোস্বামীর দ্বারা ভ্রীস্রীরাধাবললতজী স্থাপিত হুইক্সা- 
ছেন। হোডেল গ্রথমের নিকটবর্তী চারখাভাল গ্রামের কোন 
ত্রাক্মণের নিকট হইতে মহাত্বা হরিবংশজী এই ঠাকুরকে 
প্রাপ্ত হন। হরিবংশ গোত্ব(মিজীর প্রথম পুক্জের বংশধরগণ 
শ্ীপ্ীরাধাবল্লভজীর সেবাধিকারী হুইয়া "অদ্যাবধি জতি 
প্রশংসার সহিত সেবাঁকার্য্য করিতেছেন ॥ তৎপরে যাত্রিগণ ! 
স্বর্গীয় হরিদাস স্বামীর স্থাপিত শ্রীশ্রীবস্কৃবিহারী ওরফে 
কুঞ্জবিহারিজীর মন্দির দর্শন করিতে যাইবেন। মহাত্ব! 
হরিদাস স্বামীর শিষ্যগণ দ্বার এই মন্দির প্রায় সত্তর হাজার 
টাকা ব্যস্তে নির্শমিত হয়, নিধুবন হইতে হরিদাস স্বামিজী 
এই ঠাকুরকে প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। প্রতি বৎসর কেবল 
'অক্ষম্ন ভৃতীয়ার দিবস ইহার চরণ দর্শন হইয়া! থাকে । 
তদনভ্তর যাত্রিগণ! «নিধুবন ও নিকুগ্জীবন” নামক যে 
ছুইটী প্রিদ্ধ বন আছে তাহা দেখিবেন। নিকুঞ্জীবনে শ্রীমতি 
রাধারাণী সতত বিরাজমান থাকেন এবং শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা- 
স্থান বলিয়! জনশ্রচ্তি যে, রাত্রিকালে এই বনে কোন প্রকার 
জীব-জন্ত প্লাস করিতে পারে না। নিকুঞ্জবনের দ্বিতীয় দরজ| 
উত্তীর্ণ হইলেই দক্ষিণ দ্রিকে একটী শ্যামতমালের বৃক্ষ 
দেখিতে পাইবেন । সেই বৃক্ষের নানাস্থানে শালগ্রামশিলা- 
মুর্তি দেখিতে পাওয়া যার । ইহা অতি আশ্চর্য্য ! অতঞব 
যাত্রিগপ, সেই নয়নক্সরিপ্ধকর মনমোহন মুক্তি দর্শন করিতে 
যেন বিস্মৃত হইবেন না। : সন ১৯০৫ সালে অযোধ্যাধিপতি 
প্রতাপ নারাধ্ণণবিংহের কনিষ্ঠা রাণী, ইহার চতুদ্দিকের 
প্রাচীর এবং সম্মুধ ছার বহু অর্থ ব্যয়ে প্রস্তর দ্বারা নির্মাণ 


রাহ বিপুল ফশলাভ নাশ প্রহ লিক মধ্যে 
প্রবেশ করিবার সময় বানরদিগের জন্য ছোলাভাজা লইয়া, 
যাইতে হয় । বনের ভিতর যে ললিতাকুণ্ড আছে প্রত্যেক 
যাত্রী সংকল্লান্তে তাহার জল স্পর্শ করিয়! জীবন সার্থক 
করিবেন। শ্ত্রী্ঘতি রাধারাণীর শ্্রীপটমুর্তি দর্শন করিবার 
'সময় ছুই আনা করিয়া ভেটু দিতে হয় এবং প্রথানুযাক্্ী 
'ফ্লুলশয্য। দিলে এক টাকা নব আনা খরচ পড়িয়া থাকে ॥ 
নিধুবনে বিশাখাকুণ্ড, সঙ্গীত বিশারদ তানসেনের গুরুদেব 
'মহাত্ম৷ হরিদাস স্বামীর সমাধি-স্থ'ন এবং শ্রীভগবানের অনেক 
প্রকার লীলা-চিহ্ব দেখিতে পাইবেন। কথিত আছে 
শ্রীরুষ্ণের বংশী যখন চুরি হইয়াছিল, তখন শ্রীমতী রাধারাণী 
এই পবিত্র বনেই রাজ-পরিচ্ছদে বিভূষিতা হইয়া! রাজ-ধর্্প- 
মতে উহার বিচার করিয়াছিলেন । 

অতঃপর যাত্রিগণ ! একদ্দিবস “কেশীঘাটে' ৪ মস্তক 
'মুগুন করতঃ স্লানান্তে--পিতৃু উদ্দেশে তর্পণ ও শ্রদ্ধা্দি 
করিবেন এবং শান্ত্রানুযায়ী ব্রাহ্মণকে রজত, বস্ত্র ও গোদান 
করিবেন। জ্রীভগবান্‌ এই ঘাটে কেশী নামক দৈত্যকে বধ 
করিয়াছিলেন বলিয়া তদনুষাযী কেশীঘাট নাম হুইয়াছে। 
এই ঘাটে পিগুদঘান করিলে গয়াধামে পিগুদান তুল্য ফললাভ 
হয়! তৎুপরে যাত্রিগণ ! “বংশ্ুবট” দর্শন. করিবেন & 
্রীরুষ্জ এই স্ছ।নে বংশী বাজাইয়। গোপীগণকে একভ্ৰিত 
করতঃ “রানলীল।” করিয়াছিলেন । অনস্তর ক্রমশঃ ধীর- 
সমীর, যমুনা-পুলিন, জ্ঞানগুদরী, রাধাবাগ, চৌষত্তি মহান্তের 
একামাধি-ক্ষেত্র এবং ত্রক্গকুণ্ড দর্শন করতঃ বরাবর শ্ীমঘন- 








মোহনজীর যি বর করি যেখানে তরুণ কালিয- 
নাগকে নিপাতন করেন সেই পরম পবিত্র «কালিয়হ্ুদ” স্থান 
দর্শন-ক্ঈীরিতে যাইবেন এবং ফেরত আসিবার সময্স পথিমধ্যে 
হেতমপুরাধিপতি মহারাজার প্রতিষ্ঠিত পশ্রীঅষ্টসখীর মন্দির” 
রনি করিতে কেহ ভূলিবেন না । উপরিলিখিত বিগ্রহাদ্ি' 
ও স্থানগুলি দর্শন করিবার সময় পাণগ্াজীর উপদেশ মত 
প্রত্েক স্থানে এক পয়সা করিয়া দিতে হয় । 


যাত্রগণ ! উপরোক্ত দর্শন-কাধ্য শেষ হইলে একদিবস' 
এী্রীবৃদ্দারন পরিক্রমা” দিতে যাইবেন ॥ সচরাচর লোকে 
ইহাকে “পঞ্চ ক্রোশী পরিক্রমাঃ বলে , কিন্তু এই পঞ্চ ক্রোশ 
এক্ষণে তিন ক্রোশে পরিণত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। 
পরিক্রমা কালীন সঙ্কল্প উপলক্ষে দ্বাদশঘাটে দ্বাদশটী পেত). 
স্বপারী ও পয়সা! লাগিয়া থাকে , এবং সঙ্গের পথ-প্রদর্শক 
ব্রজবাসপীকে তাহার ভোজন ও দক্ষিণা বাবদ মোটের উপর 
চারি আন কিন্বা ছয় আনা পয়সা দিতে হয়। অধিকাংশ 
যাত্রী প্রথম কে শীঘাট হইতে পরিক্রমণ-কার্ধ্য আরম্ভ করিয়া 
ক্রমশঃ রাজঘাট, বরাহঘ।ট, কালিয়ঘাট,প্রক্ষন্দনঘাট, সূর্য্যঘাট,. 
গোপালঘাট, যুগলঘাট, বিহারঘাট, শৃঙ্গারঘট, গোবিন্দঘাট - 
এবং চীর বা চেন্ঘাঁট হইয়া! পুনরায় কেশীঘাটে আসিঙা 
সমাগড করেন। স্ুলকথ! এক নির্দিষ্ট স্থান হইতে আরম্ত- 
করিয়া পুনরায় সেই স্থানে আসিয়া পরিক্রমণ-কার্য্য সমাপ্তি 
করিতে হুম্ব ! পরিক্রমণ-কার্ধ্য শ্রে় হইলে শ্রীঃপ্রীগোপেশ্বর 
মহাঁদেবজীকে দর্শন করতঃ বাসায় বাইয়া বিশ্রামলাভ- 
করিবেন 1. সন ১৮৯৫ সাল হইতে জীষমুনায় চড়! পড়িস়া. 


. ্-ার্তী। টি ই রা 
যাওয়ায় সকল | স্াটগুলিই অকর্ন্য হইসা গিয়াছে. 
_. তদনস্তর ফাত্রিগণ ! স্্ীপ্টীরাধাগোবিন্দজীকে যেরূপ ভেট. 
দিয়াছিলেন সেইরূপ ভেট. দিয়া প্রীষমুনাজীর পূজা! করিবেন. 
এবং ক্ষমতানুযায়ী থাল!, ঘটি, বাটি, শাড়া, লোহা, «শাখা, 
অলঙ্কার, দুগ্ধ, চীউল, মিষ্টান্ন, ধুপ, দীপ, সিন্দুর, পুষ্প, মাল! 
এবং ফলাদ্ি পুজার সামগ্রী দ্িবেন। যে সকল যাত্রী এ সকল 
উপকরণার্দি সংগ্রহ করিতে অক্ষম হইবেন তীহারা ব্রজবাসী 
পাণ্ডাজাকে অনুরোধ করিলে ব্রজবাসী .মহাশয় তদনুষাযী 
উপরোক্ত উপকরণার্দির উচিত মুল্য গ্রহণ করতঃ সমস্ত; 
দ্রব্যাদি দরিয়া! থাকেন। পুজা সমাপনান্তে কিঞ্চিৎ প্রণাঙ্গী, 
দিয়া ব্রজবাসীর চরণ-পুজা-কার্ধয এই সঙ্গে করিয়া লইবেন । 
যে ঘাটে পুজ! করিবেন, সেই ঘাটে খুচরা খরচ “প্রায় দেড়- 
আন! পড়িয়া থাকে । 

শ্রীষমুনা-পুজা সমাপনান্তে যাত্রিগণ 1 শ্রীশ্রীবৃন্দাদেবীর 
পুজা করিবেন । শ্রীরন্দাবন শ্রীবৃন্নাদেবীর দ্বারা রক্ষিত, অত-- 
এব শ্রীবৃন্দাবনধামে আসিয়া মূল বস্তর পুজা করিতে কোন 
প্রকার ওজর আপত্য করিবেন না। শ্রীষমুনাজীর পুজা 
উপলক্ষে যে সমস্ত দ্রব্যার্দির আবশ্মক হইয়া থাকে, 
শ্রীবৃন্দাদেবীর পুজাতে কেবল ছুগ্ধ ব্যতীত আর অন্যান্য 
সমক্ত দ্েব্যা্দির আবশ্যক হয়, তবে দধি ও খই অতিরিক্ত 
লাগিয়া থাকে । অনেক স্থলে ঞরপ দেখা যায় ষে,. 
যাব্রিগণ কেবল শ্্রীরন্দাব্দেবীর পুজার সামগ্রী আফোজনের 
জন্য কুঞ্জবালীকে মোটের উপর পাঁচপিকা দিয়! সমত্্ বঞ্চাট- 
হইতে মুক্ত হন, কিন্ত বিনি পুজা করান তাহাকে ভাহার, 
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পারিশ্রমিক বাবদ ছুই আনা কিন্্া যাত্রীর সংখ্য। বিশেষে 
আরও চারি আন! পৃথকরূপে দিতে হয় । শ্রীরাধাগে।বিন্দ- 
দেবকে যেরূপ ভেট, দিবেন, শ্রীবৃন্দাদেবীকেও ঠিক সেইরূপ 
-ভেট. দিতে হইবে । এই ভেট কুঞ্জবাসীর প্রাপ্য বলিম্ব! 
কুঞ্জে থাকার জন্য যাত্রিদিগকে পৃথকরূপে আর ভাঁড়! 
দিতে হয় না। 

এই সমস্ত কা্যাঁদি শেষ হইলে যাত্রগণ ীগোপে্থর 
'মহাদেবজীর পুজা ষথা(বহিতরূপে সমাধা করিবেন প্রবাদ 
আছে ভ্গোপেশ্বর মহাদেব শ্রীকৃষ্ণের রাসলীল। দেখিতে 
অত্যন্ত উৎস্থক হইলে আদ্যাশক্তি ভগবতীর পরামর্শানুষায়ী 
.শ্বেত-নখিবেশ ধারণ করিয়া! যখন বংশীবটে রাস দেখিতে যান, 
তখন অন্তধ্যামী ভগবান্‌ শ্রমহাদেবজীর আগমনবার্তী জানিতে 
'পারিযা প্রসন্নমনে সন্োধন পূর্বক কহছিলেন--হে মহাদেব ! 
আপনার শুভাগমনে আজ আমরা সকলেই কৃতকৃতার্থ হইলাম, 
এবং অদ্য হইতে আপনি “গোপীশ্বর” নামে পূজিত হইবেন । 
অতঃপর যিনি যথাবিধিরূপে আপনার পুজ। না করিবেন তাহার, 
বৃন্দাবন-দর্শন এবং বাস নিষ্ষল হইবে । অতএব যাত্রগণ*! 
গোপেশ্বরের বা গোপীশ্বর মহাদেবজীর পুজা করিতে 
ক্ষণকালের জন্যও ইতস্ততঃ করিবেন না! তৎপরে 
'সাত্ত্রিগণ ব্রজবার্ী এবং ব্রজবাসিনীকে ভোজন করাইয়! 
'দক্ষিণাস্ত করিবেন এবং েজবাপীর  ভোজন-কারধ্য শেষ 
হইলে এক দিবস ব্রজবাসীর র্াঁটাতে “মাধুকস্সী” করিয়! 
'ভীববদ্দাবনের যাবতীয় দর্শনাদি ক্রিয়া টি টিলা 
কসিবেন | | 
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'অীত্রীরাধাগোবিন্দ-্রীমদনসো হন, ভ্রীগোপী নাখ,ঞীগুরুপাট- বা 
গুরুকুঞ্জ,ভ্রীযমুনা-পৃূজা এবং শ্রীবৃন্দাপুজ। সর্ববমের্ত এই ছুটি 
“ভেট্‌ু সমানভাবে করিয়া পরিশেষে আপন আপন ব্রজবাসীর 
নিকট হইতে সদাচারে “নফল” গ্রহণ করতঃ হ্ৃষ্টচিতে স্বদেশ 
প্রত্যাগমন করিবেন। ব্রাঙ্গণ-ভোজন করাইন্বা দক্ষিণাস্ত না 
করিলে যেরূপ ভোজন করাইবার কোন ফল হয় ন। সেইরূপ 
ব্রজবামী ব্রাহ্মণের দ্বারা তীর্থ-কার্যযাদি করাইয়া! সুফল ন। 
লইলে সমস্ত কার্য বিফল হুইঘা থকে । অতএব ভগবস্তপ্ত 
যাত্রিগণ ! আপনার। প্রসম্নমমনে ষথাশক্তি প্রণাম দিয়া তীর্থ" 
গুরু মহাশয়ের নিকট হইতে “ম্থফল। গ্রহণ করিবেন। সচরাচর 
যেরূপ দেখ। যায় তাহাতে বোধ হয় ধাঁহারা প্রথম শ্রেণীর ভেউ 
করেন তাহারা “নফল” লইবার সময় পাগাজীকে পঁচিশ 
টাকা দিয়া থাকেন এবং ধাঁহার। দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ লাল 
যাত্রী হন, তাহারা ষোল টাক এবং তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণ 
দশ টাকা হইতে পাঁচ টাকা পর্য্যস্ত দিয়া স্থফল-কার্ধ্য 
সম্পন্ন করেন এবং ইহাই প্রাচীন পদ্ধতি বলিয়া বিবেচিত 
হুয়। কিন্তহায়! বঙ্গদেশবাসী সুধীর ভক্তগণ নানা কারণে 
ছুর্ববল, নিস্তেজ ও দরিদ্র হইয়া যাওয়ায় গোস্বামিদিগের আঁজ্ঞা- 
'মত পূর্ববরূপ ভেট ও পুজাদদি না করা সত্েও আপন আপন 
পাণ্ডাজীর নিকট হইতে সফল লইবার সয় ইতস্ততঃ করিয়া 
থাকেন ইহা অতীব ভুঃখের বিষয় নন্দেহ নাই । যাহা হউক 
স্থফল গ্রহণান্তে ভাঙ্গি .( মেখর) ও চৌকিদারী বাবদ 
প্রখানুষায়ী ছুই আনা করিয়া প্রত্যেক যাত্রী কুঞ্জ - 
বামীকে দিবেন এবং ভ্রীবলদ্দেবজীর ভোগার্থে চারি 


হি টি ব্রজ-বার্তী) 0. 
আনা পয়সা পাগাজীর হস্তে দিয়া প্রফুলপচিতে বিদায় গ্রহণ 
করিবেন ॥ . 

শ্রীবন্দাবনের মধ্যে ঝুলনযাত্র! এবং অন্নকূটি এই ছুইটী 
'পর্ববই সর্বপ্রধান । ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে যাত্রীর সংখ্যা 
অধিক হয় এবং অন্নকুট যাত্রায় অধিকাংশ ভদ্রেলোকিগের 
সমাগম হইয়া থাকে । শ্রাবণ মাসের শুরু পক্ষের তৃতীয়া 
তিথি হইতে ঝুলনযাত্রা আরম্ভ /হইয়া পৌর্ণমাসী তিথিতে 
সমাপ্ত হয় এবং কানত্তিক মাসের শুক্রপক্ষের প্রতিপদ 
তিথিতে অন্নকুট যাত্রা হুইয়া থাকে । ইহার পরদিন ভ্রাতৃ- 
দ্বিতীয়ার দিবস মথ্রাধামে যাইয়। বিশেষ সাবধানতার সহিত 
বিশ্রামঘাটে স্নান করিবেন কারণ উক্ত দিবসে অত্যধিক 
জনতা হইয়া থাকে । ঝুলন ও অন্নকূট যাত্রার পরে অনেক 
প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মন্দিরে__রাইর।জা, সুবলবেশ, নৌকাখগ্ু, 
এবং বনবিহারার্দি লীলার দর্শন হইয়া থাকে । মন্দিরের: 
কর্তুপক্ষগণ ইহার খরচ পুরণ জন্য কেবল নবাগত যাত্রিদিগের 
নিকট হইতে এক আনা করিয়া ভেট. স্বরূপ লইয়া 
থাকেন। | 

অধিকাংশ বাত্রী বঝুলনযাত্রার পর বেলবন, ভাণ্ীরবন, 
মান-সরোবর, গিরিগোবদ্ধন রাধাশ্টামকুণ্ড গোকুল, মহাবন, 
বলদেবজী প্রভৃতি আঁদ তীর্থস্থান গুলি দর্শন করিঝ স্বদেশ 
প্রত্যাগমন 'করেন এবং অন্যপক্ষে অনেক যাত্রী ব্রজ-চৌরাশী- 
ক্রোশ পরিভ্রমণ-কার্ধ্য সমাধ। করিয়। পরিশেষে স্বদেশ যাত্র। 
করিয়া থাফেন। পরিক্রমণ কালীন দ্বা্শবন ও দ্বাদশ উপ- 
বন দর্শন করিতে হয়, সচরাচর লোকে ইহাকে “বন ভ্রমণ" 
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পাট শাটার 
বলিষ্া থাকে। : ইহু। ব্যতীত ব্রজ-চৌরাশীক্রোশের মধ্যে 
দ্বাদশ প্রতিবন এবং-পঞ্চ সওয়ায় বন এই সতরটা আরে! বন. 
আছে পরিক্রমণ ব1 বনভ্রমণ কালীন স্বাদশবন ও দ্বাদশ সার : 
'র্শন হইয়া থাকে । 


স্বম্ম-শ্রস্বঞা স্ব্ভাত্ভ | 


সচরাচর বনভ্রমণ কালীন যে সমস্ত বন দর্শন করিতে .হষ 
তাহাই এ পুস্তকে যথ্থাযত্ধ লিখিত হুইল । দ্বাদশ বনের নাম 
'যথা_মধুবন, তালবন, কুমুদ বন, কাম্যবন, বনুলাবন, খদ্দিরবন, 
ভদ্রকবন,ভাণ্তীরবন,বেলবন,লোহবন বা লোহজজ্ঘবন,মহাবন, 
এবং বৃন্দাবন । এই সমস্ত মুখ্য স্থানগুলি দশন করিবার সমস্ব 
পথিমধ্যে যে সমস্ত বন ইহার আনুসঙ্গিক দর্শন হয় সেই সমস্ত 
বনাদ্দি উপবন বলিষ্ প্রতীয়মান ভূয় | বন-প্রদক্ষিণ অত্যন্ত 
কঠিন কার্য্য ; কারণ পরিক্রমণ দিতে হইলে অনেক পরিশ্রাম 
* ব্যয় বাহুল্য হইয়া থাকে । পথে আহাধ্য দ্রব্যার্দির স্ববিধা 
না থাকায় যাত্রিগণকে শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে ২ সপ্তাহোপযোগী 
পুরাতন আতপ অথবা সিদ্ধ চাউল, দাল, তৈল, আলু ইত্যাদি 
খাছ্যদ্রব্য আবশ্টক মত সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইতে 
হয়। সঙ্গতিপ্ম যাত্রগণ পান্কী, ডোলী অথব। গরুরগাড়ী 
ভাড়া করিয়া বাসোপযোগী তান্ছু ও তৈজসাদি সঙ্গে করিয়া 
'লইয়া যান। একখানি গরুরগাড়ী প্রতি রোজ একটাকা 
দুই আন হইতে এক টাক! ছয় আনা হারে পাওয়! যায়ঃ চার 
বেহারার ডোলী দেড় টাকা হইতে ছুই টাকা এবং ছুই বেহা- 


৮৬ 1... আজ-বার্ডী।. 
রার ভোলী চার বেহারার ভোলীর অদ্ধেক ভাড়া দতে হয় । 
পান্কীভাড়া করিতে হইলে প্রতিরোজ আন্দাজ ভিন টাক! হারে 
খরচ. পড়িবে এবং পনর দিনের জন্য একটা তান্ব, পাঁচ কিস্বা 
ছয় টাক পর্য্যন্ত ভাড়াতে পাওয়া যাইবে । যাহ। হউক 
সকল সময় উল্লিখিত ভাড়ার নিয়ম একরূপ.থাকে না, কম 
বেশী হইতে পারে ; কিন্তু যাত্রিগণ ইহা বিশেষরূপে স্মরণ- 
রাখিবেন যে গাড়ী, তান্বু, ডোলী এবং পাক্কীর বেহারাগণ। 
কেবল রাধাশ্ামকুণ্ড, কাম্যবন, এবং নন্দগ্রাম, এই তিন স্হান; 
ভাড়া ব্যতীত পৃথকৃরূপে খোরাকী পাইয়া থাকে। অপর- 
পক্ষে ধঁহারা পদত্রজে বন-ভ্রমণে যাইবেন তীহাদিগের পুটলি, 
ব৷ গাঁটরী বহন করিবার জন্য কোন চাঁকরের আবশ্যক হইলে: 
তাহাকে প্রতিরোজ চারি আন। হইতে ছয় আন। পর্য্যন্ত নগদ 
বেতন দিতে হইবে । যাহা হউক এ সমস্ত কাধ্য ব্রজবাসীর' 
মারফত করাইলে বিশেষ স্কৃবিধ! হইতে পারে বলিয়! বিবেচিত 
হয় । বন্ভ্রমণ কালীন মে সমস্ত কুণ্ড পড়িনে প্রত্যেক কুগ্ডে 
সংকল্প উপলক্ষে সঙ্গের ব্রজবাসীকে একটী করিয়। পয়সা ও. 
পৈতা দিবেন । দ্বাদশবন প্রদক্ষিণ করিলে মনুষ্যগণ, 
দেহান্তে নরক যন্ত্রণা হইতে যুক্ত হইয়া! ব্রহ্গলোকে গমন 
করেন। 

অধিকাংশ যাত্রি 'নন্দোৎসবের পরদিবস দশমী তিথির 
মধ্যাহ্ে আহারাদি কাধ্য সমাপন করিয়া অপরাহু সময়ে “বন-- 
ভ্রমণ” উদ্দেশে যাত্রা করিয়া থকেন এবং “নথুরাধামে” 
স্টোেছিয়া তথাকার দীগদ্বরজার নিকটব্ত্তী বজনাভের প্রস্তত. 
 স্ুতেশ্বর, মহাদেব .তথ!. পতালদেবীকে দর্শপ করিয়া! এক দিন 





. আন্-ার্জ!। সি 
এই স্থানেই অবশ্থিতি করিবেন। ইহাকে দর্শন করিলে 
ভগবানের মোঁক্ষ দর্শন জন্য পুণ্য সঞ্চয় হুত্ব এবং তিনি পাপী” 
দিগকে মোক্ষদ্ান করিয়া থাকেন। আ্রীরন্দাবনধাম হইতে 
মথ্রা তিন ক্রোশ ব্যবধান । রঃ 
পরদিবল প্রাতেঃ মথুরা হইতে গমন কুরিয়া “মধুবন* 
যাইবেন। ভগবান্‌ এই স্থানে গোচরণ-লীলা করিয়াছিলেন 1 
মথুরা হইতে মধুবন ছুই ক্রোশ ব্যবধান । মধুবনে মধুকুণ্ড- 
ও কুণ্ডের পশ্চিমদিকে মহাপ্রভুর বিআম-স্থান এবং শ্রীরাধ।- 
কৃষ্ণের প্রতিমৃত্তি দর্শন করিবেন | এই রমণীয় বিষুস্থান দর্শন, 
করিয়া শ্রীযমুনাতে অবগাহনপুর্ববক স্নান করিলে সর্রবকামনা- 
সিদ্ধ হয় এবং অন্যপক্ষে যাবতীয় তীর্ঘের ফল লাভ হ্হয়া 
থাকে । ভগবান এই বনে মধু নামক দৈত্যকে বধ করিয়া 
ছিলেন বলিয়া ব্রজবাসিগণ মধুপুর্ণ বাটি দান পাইয। থাকেন ।, 
এই বনের অর্ধক্রেশ দুরে “প্রুবটানূ' । একদ! গ্রুব্গী নারদের' 
উপদেশানুযায়ী এই স্থানে তপস্তা'করিয়াছিলেন । প্রুবটীলান্গ: 
অনতিদুরেই “তালবন”। কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম্জী: 
গোচারণ কালীন তালবনের স্থপৰ্ক তাল ফলের সৌরভ 
মোহিত হুইয়! তাল পাড়িতে আরম্ভ করিলে গর্দ ভাকৃতি বন- 
রক্ষক মহাতেজস্বী ধেনুকাহৃর ঘটনাম্ছলে উপস্থিত হুইয়া 
অত্যন্ত তেজের সহিত বলরামের বক্ষঃস্ছলে পদাঘাত করে।. 
গ্রবন্থিধ দুর্বব্যবহারে বলরাম ক্রোধান্বিত হুইয়। ধেনুকান্থরের, 
ছুই পা ধরিয়া শৃন্তমার্গে ঘুরাইতে ঘুরাইতে সজোণ্ তালবৃক্ষের 
উপর নিক্ষেপ করেন, ইহা?তেই তাহার প্রাপবারু বহির্থত: 
হইঝ। যায় এবং অসুরের. ভারে গ্রাছের উপর গাছ পল্তিয়া 
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ভাক্গিয়া যাওয়ায় সমস্ত বন তথ্ধবধি বৃক্ষহীন হয়|. তালবন 
দঘশ'ন করিয়া তত্রন্ছ কোন কৃপ গ্মথব! কুণ্ডে ন্নান করিলে 
মানবগণ কৃতকৃতার্থ হইয়া! দেহান্তে দেবত্ব প্রাপ্ত ছন। তৎপর 
“কুমুধবন” যাইবেন, কুমুদবনের স্বচ্ছ-সলিল! সরোবরে ভগবান্‌ 
জলকেলী করিয়াছিলেন । এখানে যে শ্যাম তমালবৃক্ষ আছে 
তাহার নীচে মহাপ্রভুর স্থান এবং কপিলমুনি দর্শন করিবেন। 
কুমুদবন দর্শনে মনুষ্যগণ বিধ্ুুলোকে পৃজিত হইয়া থাকেন । 
সবাত্তিগণ ! কুমুদ্ববনের দর্শন-কাধ্য সমাপনান্তে পুনরায় মধুবনে 
ফিরিয়। আসিয়া একরাত্রি বাস করিবেন । 

পল্দ্দিন অতি প্রত্যুষে *শানস্তনকুণ্ড” উদ্দেশে যাত্রা করি- 
বেন) মধুবন হইতে শান্তনকুণ্ড ছুই ক্রোশ এবং মুর! 
-হুইতে দেড় ক্রোশ ব্যবধান । শান্তনু রাজা নিজ ভক্তিপ্রভাবে 
'এই স্ানে গঙ্গামাতাকে আনাইয়া, (পুত্র কামনার্৫থ ) তপন! 
করিয়াছিলেন এবং গঙ্গামটুতীরই অনুগ্রহে “ভীম সন্তানকে 
প্রাপ্ত হন; এবং এইহেন্ভু যে সকল স্ত্রীলোকদিগের সন্তান 
সম্ভততি হয় ন। তাহ।র! কেবল রবিবার দ্বিবস শাস্তনবিহারীর 
নিকট আসিয়া “পুজ্রেরঃ জন্য কামনা করিয়া থাকে । এতদ্েশীয় 
লোকেরা ইহাকে “সাতিয়াঃ কছে ॥ ইহার ছুই ক্রোশ দুরে 
“বনহুলাবন” । কথিত আছে যেঃবহুল! নামক কোন গাভী ব্যাত্র 
কর্তৃক আক্রান্ত হইলে ভ্রীভগবান্‌ উক্ত হিং জন্তুকে বিনাশ 
করতঃ গাভীকে পরিত্র।ণ করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত গাভীর 
নামানুযাঁয়ী বহুল।বন নাম হুইয়াছে এবং এইহেতু ব্রজবাসিগণ 
এখানে গরু দান পাইয় থাকেন ॥. এই রমণীয় ঝন দর্শনে 
নুস্যগণ দেহকে অগ্রিলোকে, গবণ করে। এখানে যে কৃষ্ককুণড 
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“আছে তাহার পাড়ের উপর মহাপ্রভুর বিশ্রামস্থান ও. 
বছুলাবনবিহারী এবং মদনমোহন ঠাকুরকে দর্শন করিতে 
হয়। তৎপরে গ্রামের ভিতর যাইয়া শ্রীশ্রীমীতারাষের 
মন্দির দরশনান্তে যাত্রিগণ & দিবস, বহুলাবনেই অবস্থিত 
করিবেন । | | 

পর দিবস প্রাতে বহুলাবন হইতে যাত্রা করিয়া দেবা 
রাধ্য 'শ্রীপ্রীরাধাশ্য।মকুণ্ড” যাইবেন । যাইবার.সময় পথিমধ্যে 
যে রালগ্রাম আসিবে তাহার দক্ষিণ দিকে শ্রীবলদেবজী তথা 
বলদেবকুণ্ড দর্শন করিবেন । বৃন্দাবন ধামের ন্যায় এখানেও 
অনেক দেবতাদির মন্দির আছে এবং তন্মধ্যে কোন কোন 
মন্দিরের কর্তৃপক্ষণণ ঠাকুর দর্শন জন্য সামান্যরূপ . ভেট, 
লইয়! থাকেন। রাধ।শ্যামকুণ্ডের অতি সমন্নিকট আরিট. গ্রামে 
ংসচর অরিষটাস্থরের বাসস্থান ছিল, উক্ত অস্থর বুষরূপ ধারণ 
করিষা। অত্রস্থ ব্রজবাসিদ্রিগের উপর অত্যধিক দৌরাত্ব 
করিতে আরম্ভ করিলে যখন ভগবান্‌ রাধাশ্ট।মকুণ্ডবাসিদিগের 
মঙ্গল কামনায় উক্ত বুষরূপধারী অরিষ্টাস্থরকে বধ করেন, 
তখন শ্রীমতি রাধিকা অন্যান্য গোপীগণের সহিত একমত হইয়! 
বুষাকতি অন্তরকে হত্যা কর অপরাধে শ্রীকুষ্ণচকে পাতক 
বলায় ভগবান্‌ উহ্াদিগের অনুরোধে নিজ পাঁপ-মোচন হেতু 
এই স্থানে পদ'ঘ।ত দ্বার পুক্ষরিণী নিশ্মাণ করতঃ সর্বৰ- 
তীর্থকে আহ্বান করিবাছিলেন। এই কুণ্ডে কান করিলে 
রাজসুয় অশ্বমেধের ফল হুইয়। থকে । কার্তিক মাসে 
কৃষ্ণাষ্উমী তিথিতে এখানে সান করিলে মানবগণ প্রীমতি 
রাধিকার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের প্রিষ্ব হন এবং সর্ববতীর্ধ গমনের ফল 
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লি হইস্বী খাকে । শ্রীমতি রাধিকা সুধ্য পুজ্জার কারণ ষে 
কুণ্ডের তীরে বসিয়া মাল! গীখিতেন, সেই মহনারকুণ্ড এবং 
ললিতীকুণ্ড বর্তমান সময়ে লুপ্তাবন্থায় পরিণত হুইয়াছে। জন- 
উর্ণত পূর্বের রাধাশ্যামকুণ্ডও লুগ্তাবস্থায্স ছিল, এমন কি খন 
মহাপ্রভু তীর্থপর্ধ্টটনে এখানে আইলেন, তখন তিনিও এখান- 
কার স্বৃত্তিক? লইয়া তিলক সেব! করিয়াছিলেন; তৎপশ্চা 
সর্বব বিষয়ত্ঠটাগী রাজবংশীয় মহাত্বা রঘুনাথদাল গোস্বামী, 
মভাশয় ভগবানের স্বপ্রাদেশানুষাক়্ী কোন ভক্তের সাহায্যে 
রাধাশ্যামকুণ্ডের পক্কোদ্ধার করেন উভয় কুণ্ডের মধ্যাস্থিত 
তীরে রত্ববেদিতে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ব এবং পাবন ঘাটের 
উপরি উক্ত দাস গোস্বামী মহাশয়ের সমাধি স্থান অদ্যাপি 
বর্তমান আছে। বহুলাবন হইতে রাধাশ্ামকুণ্ড প্রায় চারি 
ক্রোশের উপর রাস্তা হইবে । যাত্রিগণ ! এই স্থানে একরা'ত্র 
বাস করিবেন । 

পরদিবস প্রাতে যাঁন্রগণ ! রাধাশ্যামকুণ্ড হইতে যাত্র! 
করিয়া পধিমধ্যে প্রথম কুস্থমসরোবর, ততপরে ক্রমশঃ 
নারদকুণ্ড) গোয়ালপোখর, কিলোলকুণ্ড এবং সূর্ধ্যকুণ্ড দর্শন 
করিয়া বরাবর গোবদ্ধনতীর্৫ঘের মানসগঙ্গাতে যাইয়া সঙ্কল্প- 
পুর্ববক স্বানান্তে গে।পাল মুকুট বা গিরি গোবদ্ধনের মুখারবিন্দ 
দর্শন করিবেন? মথুরাঁ হইতে গোবদ্ধন সাড়ে ছয় ক্রোশ 
এবং রাধাশ্যামকুণ্ড হইতে দেড় ক্রোশ ব্যবধান । ভক্তমালে 
উত্ত আছে যে” 
 ধকৃষ্চের দ্বিতীয় কলেবর গোবর্ধন। 
: এগাবর্ধন দরশনে কৃষ্ণ দরশন ॥. 





;. গ্োবদ্ধন শিলা পুজা কৃষ্ণের পুজন | . 
_ গোবদ্ধন শিলাবূপে ব্রজেন্র মন্দন ৭৮ 

গোবর্ধন মাহাল্ঝ্য অতি বিস্তার বলিয়া! সংক্ষেপে এই দৃষ্টাস্তটি 
দেওয়া হইল । অনন্তর যাত্িগণ ! গোবর্ধনে হুরিদেবের 
প্রসিদ্ধ প্রাচীন মন্দির, চক্রেশ্বর বা চাকৃলেশ্বর অহ্থাদের, 
উদ্ধবকুণ্ড, মন্সাদেবী, পাপমোচন, এগোক্পোডন,, ধর্খা- 
রোচন, খণুমোচন এবং গোবিন্দকুণ্ড তথা ভ্রীগোবিষ্দ 
দেবজী দর্শন করিবেন। গোবিন্দকুণ্ডে ন্বান . করিলে 
মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। শাস্ত্রে উক্ত আছেষে, গোবদ্ধনতীর্থে 
আসিয়া ধাহারা মানসগঙ্গায় শান, হরিদেবেরন্দর্শন, গোবদ্ধল 
পরিক্রমা এবং অন্নকুটযাত্রা! দর্শন করেন, তাহাদিগকে এই 
মায়ামস্ম সংসার-ক্ষেত্রে পুনরায় আমিতে হয় না এবং অপর- 
পক্ষে রাজনুয যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হয়। তৎপরে যাল্ত্রিগণ ! 
আনিয়োর বা আনোরগ্রাম, সন্কর্ষণকুণ্ড, নবলকুণ্ড, যুগলকুণ্ড, 
পুছরিলঠা বা পুছরিগ্রাম, এরাধ্ুতকুশ্ড, স্ৃরভিকুণ্ড ও 
হরিজীকুণ্ড দর্শন কারয়। যতিপুরা গ্রামে যাইবেন এবং তথাপ 
গোকুল নিবাসী গোস্বামীদিগের স্থাপিত গিরিগোপালজী 
দর্শনান্তে দ্ানঘাটী হুইয়া পুনরায় গোবদ্ধনে ফিরিয়া আসিয। 
এক রাত্রি বাস করিবেন। 

পরদিবস প্রাতে যাত্রগণ ! গোবদ্ধন হইতে যাত্রা করিস 
“লাঠাবন বা দীগ” যাইবেন। যাইবার সময় পথিমধ্যে প্রথম 
গুলালকুণ্ড তগুপরে বেহেজ গ্রামে বলদেবকুণ্ড তথা ভ্ীবলদেবজী 
দর্শন করতঃ লাঠাবনে যাইতে হম্স । গোবরন্ধন হইতে বেহেজ 
গ্রাম সাড়ে তিন ক্রোশ এবং বেছেজ গ্রাম হইতে লাঠাবন দেড় 





ক্রোশি ত্যবধান। লাঠাবন ভরতপুর রাজ্যের আধীন। লাঠাবনের . 
কেল্লা! অতি দৃঢ় ও সুদৃশ্য এবং রাজমহাল বা নন্দভবনশু 
'দেখিবাপন উপযুক্ত স্থান! এই মালের চতুষ্পার্্ে মনোহর 
উদ্নন্ান্ন এবং উদ্যানের উভম্ব পার্খে পাকাঘাট সংযুক্ত ছুইটা 
 গ্গভীর পুক্ষরিণী আছে। উক্ত বাগান অগণ্য ফোয়ারার দ্বার! 
পরিপূর্ণ ॥ যে দ্দিবন যাত্রিগণ লাঠাবনে পৌঁছেন, সেই দিবস 
কেবল ঘাত্রর্দির্গর আনন্াবর্ধন জন্য নন্দভবন-উদ্যানে একটি 
রৃহহ মেলা হুয় এবং অপরাহ্ু সময়ে উদ্যানন্ফিত ফোয়ার। 
সকল হইতে শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় মেঘগর্জনব শব্দে 
অজ জল ডঙ্গগীরণ হইতে থাকে | উক্ত দিবস ঘটনাস্থলে 
মহারাজ! স্বয়ং উপস্থিত থাকেন এবং তেল! দর্শনান্তে যাত্রিগণ 
এখানে একরাত্রি বিশ্রাম লাভ করেন বলিয্পা! রাত্রিকালে 
যাহাতে চোরের ভপদ্রব অথবা যাত্রিদিগের- অন্য কোন ভয়ের 
কারণ উপস্থিত না হয়, তজ্জন্য দস্তর মত পাহারার বন্দোবস্ত 
করিষাদেন। লাঠাবনের চকৃবাজারে লছমনজীর ( লক্ষ্মণ ) 
মন্দির এবং বূপসাগরের তীরের উপর বিহারিজীর এবং 
সীতারামজীর প্রতিযুক্তি দর্শন করিবেন। 

_াত্রিগণ ! .পরদ্দিবস প্রাতে লাঠাবন হইতে কাম্যবন ঘাত্র। 
করিবেন। যাইবার ময় পথিমধ্যে প্রথম স্থদামাকুণ্ড ও তৎ- 
পয়ে বদ্দিকুণ্চ দর্শন করিতে হয়। এই বন্দ্িকুণ্ডে বন্দরিনাথজী 
তপস্যা করিযম্বাছিলেন ॥ ইহার পশ্চাদ্দিকে কুগুরূপী অলক1- 
নন্দ। গঙ্গা বিরাজমান! আছেন। বদ্ডরিকুণ্ডে যাইয়। ভত্রম্ছ 
চতুভূ'জরূপী বন্দিনারায়ণকে যিনি দর্শন করেন, তাহার 
বাদক গমনের ফল-লাভ হয়।- 'ইহার পরেই কৃষ্ণপ্রিয়- 


স্ছান কাম্যবন”। দীগগ হইতে কাম্যবন সাড়ে ছক কোল 
ব্যবধান। কাম্যবন হইতে মহাবনের সম্গিকট ক্ষীরসাগর বা 
বলদেবজী পর্ধ্যস্ত কাচা রাস্তা পড়িবে বলিয়া যাত্রিঘিগকে' 
সতর্ক করা যাইতেছে যে, খন এখান হইভে কাচা রান্ডায 
চলিবেন, তখন গক্ষুর ও বাবল! কাটা যাহাতে পায়ে বিদ্ধ ন! 
হয় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। পৃর্ব্বে কাম্যব্ন জয়পুর 
রাজ্যের অধীন ছিল, এক্ষণে ভরতপুর রাজ্যের অধীনে আছে! 
কাম্যবনের বাহির সীমানাধ্ব যে বিমলাকুণ্ড নামক তীর্থ আছে, 
তাহার সমীপবস্তি স্থানে যাত্রিগণ আপন আপন বাসা লইবেন। 
যে কোন ব্যক্তি কাম্যবন-তীর্ঘে যাইয়া ' তত্রস্থ বিমলাকুণ্ডে 
বিশুদ্ধ চিতে স্নান করতঃ শ্রীমতী বিষলাদেবী তথা ব্রজনাভের 
প্রস্তত শ্ীকামেশ্বর মহাদেবজীকে দর্শন করেন তাহার সর্বব 
পাপ ক্ষয় হইয়া! মনোবাঞ্চ। পূর্ণ হয় এবং দ্েহান্তে বিষুলোক, 
প্রাপ্তি হইয়া থাকে । যাহ! হউক যাত্রিগণ ! প্রথমতঃ বিমলাকুণ্ডে 
ংকল্পান্তে নান করিয়া শ্রীমতী বিমলাদেবীকে দর্শন করিবেন। 
তৎপরে গ্রামের ভিতর যাইয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ তথ। 
প্ীবন্দাদেবী এবং জগন্নাথ ও মহাপ্রভূর দর্শন করিবেন । 
দর্শন করিবার সময় চারি আনা করিয়। ভেট দিতে হযু। 
জনশ্রুতি, বন্দাবনধামে যে গোবিন্দদেবজীর পুরাতন মন্দির 
আছে, পুর্বেব উহা। সাত তলা ও নয় চূড়া যুক্ত ছিল এবং 
প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় সর্বোচ্চ চুড়োপরি সওয়ামণ ঘ্বতের একটা 
প্রদীপ জ্বলিত। একদ!1 উক্ত দীপশিখা আরঙ্গজৈব বাদশাহ 
বাহাছুরের দৃষ্টিগোচর হইলে অমাত্যবর্গকে এ দীপশিখা 
সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া ঘখন জানিতে পারিলেন ফে, 
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বৃল্লাবনগরামে হে উপর প্রদীপ গ্রিত্য স্বলিয! 
থাকে, তখন হিন্দুদেবতাবিদ্বেষী কালাপাহাড় নামক প্রধান 
লেনাগভি বাদশাহ বাহাদুরের অনুমত্যনুলারে অপর একজন 
সেনাধ্যক্ষকে ভাকাইঘ়া উহ্বার মুলচ্ছেদ জন্য হুকুমজারী 
করেম। এবন্বিধ আকস্মিক ধন্মপীড়ন ও শোকজনক ঘটন! 
 ভগ্গবন্তজ্ঞ জয়্পুরাধিপতি মহারাজের কর্ণপ্রোচর হইলে, পাছে 
মুসলমান কর্ভক দেবতাদি স্পট হুইয়! ধন্দ নষ্ট হয়, এই 
ভয়ে 'তিনি আপন আভীষট দেবতা শ্রীঞ্রীরাধাগোবিন্দদেবজী 
ও অগ্ঠান্ত দেব-দ্েবীকে অনতিবিলম্বে রথগাড়ীতে' বদাইয়! 
নিজ রাজ্য . জন্পপুরাভিযুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে যখন 
কাম্যধন গ্রামে উপস্থিত হন তখন শ্রীব্ন্দাদেবীর রথগাড়ীর 
চাক একেখারে অচল হইয়। রথের গতি বন্ধ করে। সর্বব- 
গুণান্বিত ধাঁন্মিক প্রবর মহারাজাধিরাজ! এবছ্িধ বিপদ্জালে 
পতিত হুইলে স্তবস্তৃতি দ্বারা যখন জানিতে পারিলেন যে, 
শ্রীমতি বৃন্দাদেবী “ব্রজধাম* ছাড়িয়া! যাইতে অনিচ্ছ,ক, তখন 
মহারাজ উপায় বিহীন হুইয়। তত্রস্থ কোন দেওয়ানজীর পরি- 
ত্যক্ত একটা সাত মহালের পুরাতন বাঁটিতে যথারীতি ভোগ- 
, বাগের বন্দোবস্ত করতঃ ছুঃখিতাস্তঃকরণে শ্রীমতী বৃন্দাদেবীকে 
রাখিয়া! অন্যান্য দেব-দেবীকে হ্বরাজ্যে লই ঝা যান । মহারাজ 
নিজরাজ্যে .পৌছিবাষাত্রই স্বপ্পীদেশ পাইলেন যে, ক্রীন্রী- 
রাধাগোবিদ্দদেবজীর, প্রসাদ ব্যতিত শ্রীমতি 'বন্দাদে বী তিন 
চারি দিবল হুইতে অনাহারে বিশেষ কট পাইতেছেন, অতএব 
যাহাতে অতি ত্বরাঘ প্রসাদের বন্দোবস্ত হত এমত বিহিত 
 উপাক্- হওয়া আনশ্যক 1 এইক্প ন্বপ্রাদেশ হইলে 


মহারাজের সং ংগ্রাম-সমর ঘে শ্রীগোবিন্দ-সুত্ি তাহার সঙ্গে 
থাকিত তীহাকেই আীষতি বৃন্দাদে বীর নিকট স্থাপন করাইসর ৰ 
উত্তমরূপ ভোগরাগার্ধির বন্দোবস্ত করিয়। দেখ । আন্দাল, 
১৮৮৬সালে উক্ত স্রীমূর্ভি ঝুলনযাত্রা উৎসবের সময় খগ্ডিত 
হুইয়।৷ যাওয়ায় উহার পরিবর্তে এরূপ অন্য একটা শ্রীমুত্তি 
জয়পুর রাজ্য হইতে আনাইয়া রাখ! হয়। লেখ বাহুল্য 
গ্রন্থকর্তী যখন এঁ দেবোত্তর কেটে ম্যানেজার ছিলেন তখন 
বিশেষ উৎসাহে ও স্থকৌশলে এবং অতি অল্পব্যপ্ধে শ্ীপ্ী- 
রাধাগোবিন্দদ্বেবজীর শ্রীমন্দির নূতনভাবে নির্মাণ করা 
কাম্যবনবাপী মাত্রেরই আশীর্বাদ ও ধন্তবাদের ভাজন 
হন। 

অনন্তর যাত্রিগণ ! আ্ীমদনমোহন, গোপীন।থ, কামেশ্বর- 
মহ।দেব, পঞ্চপাণ্ডব, ধরমকুণ্ড এবং পঞ্চতীর্থ দর্শন করিবেন, 
তৎপরে রামেশ্বর মহাদেব তথ লঙ্ককুণ্ড বা সেহবন্ধ,লুকৃলুকু - 
কুণ্ড (ভগবানের গোক বাধার্বাধি খেলার স্থান ) ছোট চরণ- 
পাহাড়ী, মহোদধকুণ্ড, পিছল শিল! ( ভগবান্‌ এখানে গড়ানিয়। 
খেলা খেলিতেন) ঘমর।জজী, ভৌমাস্থরের গুফ। এবং ভোজন- 
থালি দর্শন করিবেন | ব্রজবাসিগণ এখানে মিষ্টান্ন পরিপূর্ণ 
থ।ল। দান পাইয়! থাকেন । ভোজনথালির সন্মুখ যে কৃষ্কুণ্ড 
আছে তাহ। দর্শন করিয়া কেল্লার উপরে যুধিষ্তিরের পাশ! 
খেলিবার বৈঠক দেখিতে যাইবেন। এ্তদ্দেশীয় লোকেরা 
ইহাকে “চৌরাশী খাম্বা কছে। তৎপরে গেোকুলচন্দ্রমাজী 
দর্শন করতঃ আপন আপন বাণায় যাইয়। বিআাম. ল।ভ 
করিবেন। 
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'$কাম্যবনে অনেক তীর্থ ও লীলাস্থলী আছে, তণ্মধ্যে যে- 
গুলি বিশেষ আবশ্টাকীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় কেবল তাহাই 
উপরে লিখিত হইল” কাম্যবন তীর্থে যাত্রিগণ ছুই রাস্তি 
বাস করিয়া থাকেন। 

কাম্যবনে 'ছুই রাত্রি বাস করিয়া পরদিবন যাব্রিগণ ! 

' বুষভানু রাজার রাজধানী “বর্ষাণগ্রাম” উদ্দেশে যাত্রা! করিবেন । 
বর্ষণগ্রাম যাইবার সময় পথিমধ্যে প্রথম কাণছেদনকুণ্ড দর্শন 
করিতে হয়,. এখানে, ব্রজ বাসীর কাণের মাকড়ী দান পাইয়। 
থাকেন। তৎুপরে “কদন্বখণ্ী” দেখিবেন, শ্রীকৃষ্ণ এই কেলী- 
কদন্বস্থশোভিত স্থরম্য বনে শ্রীমতি রাধিকা ও সখীদ্দিগের 
সহিত পাশা খেলিয়াছিলেন। কেহ কেহ এই বনকে “নাগা- 
জীর কদন্বখণ্ডী” বলিয়া থাকেন। ইহার পর রত্বকুণ্ড ও কৃষণ- 
কুণ্ড হুইয়! “আল্তাপাহাড়ী» দর্শন করিবেন। কথিত আছে 
শ্রীমতি রাধারাণী এখানে চরণে আল্তা পরিয়াছিলেন। এবং 
অগ্যাবধি পাথরের উপর আল্তার রঙ্গের চিহ্রু দেখিতে পাওয়া" 
যায় বলিব এতদ্দেশীয় লোকেরা এ রঞ্জিত প্রস্তরকে চিত্র- 
বিচিত্র শিল। কহিয়! থাকেন। তৎপরে “দেহকুণ্ড যাইবেন । 
এই স্থানে শ্রীমতি রাঁধারাণী কোন ভিক্ষুক ব্রান্ষণকে তাহার 
ভিক্ষা পুরণ জন্য আপন দেহ দান করায় শ্রীরুষ্ণ এ ব্রাহ্মণকে 
শ্রীর্ঘতির দেহ পরিমিত স্বর্ণ দান দিয়া প্রীমতির দেহদাঁন 
ফেরত লয়েন এবং এই হেতু ব্রজবাসিগণ এখানে স্বর্ণ দান 
পাইয্ব? থাকেন। যাহাহউক যাত্রিগণ ! ইহার পর বলদেবজী 
ও নৃপুরবৃক্ষ এবং গেঁদকুণ্ড দর্শন করিয়া! বরাবর বর্ষাণাভি মুখে 
 যাইবেদ, এবং বর্ষাপগ্রামে পৌছিয়া তত্রস্থ বৃষভানু রাজার, 
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টা রি 
সপ যে 'ভানুখোর” নামক পুহ্ষরিণী আছে: তার 
তীরের উপর আপন আপন বাসা মনোনীত করিয়া লইবেন 1. 
এই পুক্ষরিণী পণ্ডিতাগ্রগণ্য রূপরাম কা্টরা ব্রাহ্মণের দারা 
নিশ্িত হয় এবং ইহার তটোপরি একটা প্ীভিশ্রদ জল-মহাল' 
আছে। বর্ধাণায় গোষ়ালিয়রাধিপতি সিদ্দিশ্না মহারাজের 
লাড়লীজীর মন্দির সর্ববাপেক্ষা প্রশংসনীয় । কাম্যবন হইতে 
বর্ষাণগ্রাম সাড়ে তিন ক্রোশ ব্যবধান । যে দিবস যাত্রিগণ, 
এই স্থানে আইসেন সেই দিবস তৃতীয় প্রহরের সময় বর্ষাণগ্রাষ 
পরিক্রমা ও তৎুসঙ্গে দর্শনাদি কার্ধ্য সমাধা! করিয়া! থাকেন । 
পরিক্রম! কালীন পথিমধ্যে ময়ুরকুণ্ড, শ্বাকুণ্ড এবং দোহুনিকুণ্ 
দর্শন করিতে হয়, দোহুনিকুণ্ডে জল নাই কিন্তু কুণ্ডের মধ্য- 
স্থলে যে কয়েকটী কেলীকদন্বের বৃক্ষ আছে, উহাদের পাতা 
ঠিকৃ ঠোঙ্গার হ্যায় আকৃতি । তশৎপরে গহ্বরবন অতিক্রম 
করিয়া পর্ববতোপরি উঠিতে হয়, উঠিবার সময় দানগড় নাষক 
স্থানে ব্রজবালক ও বালিকাগণ ভিক্ষার জন্য যাত্রিদিগকে 
অত্যন্ত বিরক্ত করিয়। থাকে । দানগড়ে দানবিহারীকে দর্শন 
করিয়া মান্গড় যাইতে হয় । মানগড়ে বর্তমান জয়পুরাধিপতি 
মাধবসিংহজী মহারাজাধিরাজ সম্প্রতি বহু অর্থ ব্যয়ে অন্য 
একটা লাড়লীজীর মন্দির নিন্মাণ করাইয়া দেওয়ায় আপন 
জীবনের যে একটা স্মৃতিচিহ্ন জগতে রাখিলেন তাহা সকলকেই 
মুক্তকণ্ে স্বীকার করিতে হইবে । ইহার সম্মুখ পাহাড়ে 
ময়ুরকুটি দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাহুউক যাত্রিগণ 
কিঞ্চিত অগ্রসর হইলে পাচ্ছাড়ের মধ্যে এমন একটী সংকীর্ণ 
রত! দেখিতে পাইবেন যেন ছুইটী পাহাড় একত্রে সম্মিলিত 


৪ এ . ব্রা! 1 | 
হই. বিশ্বরচয়িতার. কারুকার্ধ্যের অপূর্ব: মাহ্ম]. প্রদর্শন 
করিতেছে ॥ এঁ গলির মতন রাস্তাকে “সাক্রীখোর১ঠ কছে, 
তৎপরে পাহাড়ের উপর উঠিয়। লাড়লীজীর মন্দিরে শ্ীরাধা- 
কৃষ্ণের মুতি দর্শনান্তে ক্রমশঃ বৃষভাঁনু, কীত্তিদা, মহিভানু, 
'অস্টনখী ও স্ুদামাদির মুত্তি দর্শন করণাস্তর আপন আপন 
নির্দিষ্ট বাসায় যাইয়! একরাত্রি এই স্থানেই বিশ্রাম লাভ 
করিবেন |. বর্ষাণগ্রামে জ্ীকৃষ্ণ দানলীল। করিয়াছিলেন ও 
 জ্রীমতি রাধিকার মানভঞ্জন হুইন্বাছিল এবং স্ত্রীমতি রাধারাণী 
বয়ঃসন্ধিকালে সখীদিগের সহিত অনেক প্রকার বিলাস-ক্রীড়া 
করিয়াছিলেন, এই হেতু দা নগড়, মানগড় ও বিলাসগড় এই 
তিন স্থান মুখ্য বলিয়া অনুমিত হয় । 

যাত্রিগণ ! পরবিবন প্রাতে নন্দগ্রাম যাত্রা করিবেন । 
যাইবার সময় পথিমধ্যে প্রিয্মাকুণ্ড বা পিরিপোখর এবং গাছ্ি- 
পুরের সন্নিকট প্রেমসরোবর তথ। প্রেমবিহারীজিকে দর্শন 
করিয়। রাধাকৃষ্জের প্রথম মিলনম্থান “সঙ্কে তবট.বা গোপী বন” 
যাইবেন। সঙ্কেতবটে সঙ্কেতবিহারী দর্শন করতঃ কৃষ্ণকুণ্ড, 
যশোদাকুণ্ড এবং বিহ্বলকুণ্ড হুইয়া “ঘোলমথন; যাইতে হয়» 
এই ঘেলমথনের সন্নিকট ঝাউবনে হাউ স্থান দেখিবেন। 
কথিত আছে প্রীকুঞ্ণ তাহার বাল্যাবস্থ(তে মতি যশোদ! 
মানার কথ! অবজ্ঞা! পূর্বক স্থানাস্তরে গমন করিলে অথবা 
হে দৌরাত্ম্য বাক্রন্দন করিলে শ্রীমতি যশোদামাত1 উল্লিখিত 
ভয়সুচক শব্দ *ঝাউ-বনে-হাঁউ” আছে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে : ভয় 
বেখাইতেন, অদ্যাপি একটি প্রস্তর নির্মিত ব্যাত্র মুর্তি এ 
স্থানে বর্তমান আছে।. এই স্থান অতিক্রম করিব! মাত্রই 
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যাত্রিগণ “ননদীশ্বর-বা। নন্দগ্রাম* -পৌছিবেন.। বর্ষাণ: হইক্ে: 
সঙ্কেত এক ক্রোশ এবং সঙ্কেতবট,হুইতে ননাগ্রাম প্রায় 
অর্ধ ক্রোশের উপর রাস্তা হইবে নন্দগ্রার্ে'পাবন সরে” 
বর নাঁমক যে প্রসিদ্ধ সরোবর আছে তাহার চতুদ্দিকে যাল্ছি- 
গণ অবশ্থিতি করিয়া থাকেন। ধাঁহার! নন্দগ্রমে আসি 
পাবনসরোবর ও কৃষ্ণকুণ্ডে স্নান করতঃ গ্রনন্দজী তথ! 
প্রীমতি যশোদারাণী এবং প্রীনন্দীশ্বর মহাদেবজীকে দন, 
করেন, তীহাদিগের সর্ধব কামনা সিদ্ধ হয়। শ্রীক্চ পাবন- 
সরোবর হইতে গ্াঁভীদিগের পানার্থ জল লইতেন এবং এই 
সরোবর, বিশাখা সখীর পিতা পাবন আহীরের দ্বারা নির্মিত 
বলিয়। বোধ হয়, তাহার নামানুযায়ী পাবনলরোবর নাম 
হইয়াছে! মহিভানু রাজ| অপুন্রক অবস্থায় নন্দীশ্বর মহ!- 
দেবজীর নিকট পুঞ্র প্রার্থনা করায় বৃষভানুু পুত্রকে লাভ 
করেন। মন ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে পাবন সরোবরের ঘাটগুলি 
বদ্ধমানাধিপতির মহারাণীর দ্বারা তৈয়ার হুয়। যাহা হউক 
যাত্রিগণ ! টিলার উপর উঠিন্বা তথায় শ্রীনন্দজী ও প্রোমতী 
যশোদারাণী, শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামজী দর্শন করিবেন । তপরে 
ক্রমশঃ নৃত্যগোপাল, নৃসিংহ, গিরিধারী, রাধামোহন, যশোদা- 
নন্দন ও নন্দনন্দন দর্শন করিয়া! বাসায় ফিরিয়। আঁসিবেন ; 
এখং তৎপরে মধ্যাহ্লে আহারাদি কার্ধ্য পমাপনান্তে তৃতীক্স 
প্রহরে পুনরায় বাসা হুইতে যাত্রা করিয়া! প্রথম কৃষ্কুণড 
তশুপরে ক্রমশঃ কদন্বকুণ্ড বলদেবকুণ্ড, কিশোরীকুণ্ড তথ! 
কিশোরীবট. দর্শন করিয়া! পাড়রগন্গা যাইবেন এবং তথায় 
জটিলা-কুটিলা ও আযান ঘোষের বাটা এরং তীহাদিগের 
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্রততিসুনতি দর্শন দিকারিবেন। হাল বা হা: শে 
প্রসিদ্ধ 1.  শ্রজবাসিদিগকে এই স্থানে পরিতোষ পূর্ববক লাড়, 
খাগুয়াইতে হয়। এতত্ব্যতীত নন্দমপ্রামে আরও অনেক তীর্থ 
আছে যাহা জমম্বাভাবে কেহ. দর্শন করেন না। অতএব 
যাত্রিগণ দশনাদদি কাধ্য শেষাস্তে নন্দগ্রামে একরান্ি 
বাস করিবেন । | 

পরদিবস প্রাতে নন্দগ্রাম হইতে যাত্রা করিয়া যত্রিগণ 
“শেষশায়ী” বাইবেন। যাইবার সময় পথিমধ্যে প্রথম শ্বীসকুণ্ড 
ও তৎপরে চিত্তরঞ্জনকারী কোকিলবন তথ! শ্ীকোকিল- 
বিহারী এবং বঠেণগ্রামে বলদেবকুণ্ড ও প্রীবলদেব বিহারীজী 
দর্শন করতঃ নৃপুরবৃক্ষ পরিবেষ্টিত “বড়চরণ-পাহাড়ীতে” যাই- 
বেন। শ্রীকৃষ্ণ গ্োচারণকালীন এই পবিত্র পাহাড়ের উপর 
দাঁড়াইয়া এরূপভাবে বংশীধ্বনি করিয়াছিলেন যে, বংশীর স্বরে 
জীব জন্ত দূরের কথা, কিছুকালের জন্য শিল! পর্যন্তও গলি 
গিয়াছিল এবং এই হেতু পাহাড়ের নিদ্দিষ্ট শিলাতে শ্রীভগবান্‌ 
ও ধেন্ু বশুসাদির পদচিহদি অগ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। 
অতএব হে সৌভাগ্যশালী যাত্রিগণ ! আপনারা সেই ভগ- 
বানের শ্রীচরণচিহ্ুস্পর্শ করিয়া আজ কৃতকৃতার্থ হউন। 
অনস্তর যাত্রিগণ ! গ্রীক এবং শ্রীযতি রাধিকার যুগলঘুত্তি 
তথ! চরণগঙ্গা দর্শন করতঃ কোটবন ও সূর্ধ্যকুণ্ড হুইয়! 
শেষশায়ী, যাইবেন। এবং এখানে যে একটি বিস্তীর্ণ ক্ষীর- 
সাগর আছে তাহারই .সঙ্গিকটে . যাত্রিগণ আপন আপন বাসা 
লইরেন। এই ক্ষীরসাগরের জল লবণাক্ত বলিয়া কেহ পান 
. করেন না7- খানে প্রথমতঃ ক্ষীরসাগরে সংকল্প পূর্বক 
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ল্লান রেকে হয় পরে, রউ্রতগবানের অনস্তশয্য। দশন করি 
যাত্রিগ্পণ ! অতি সতর্কতার সহিত এই ভয়াবহ জঙ্গলময্র স্থানে; 
একরাত্রি অবশ্থিতি করিবেন । নন্দগ্রাম সর টিপার 
দশক্রোশ ব্যবধান ॥ 
যাত্রিগণ ! পরদিবস টপ রি “শেরগড় বা! | 
খেলনবনঃ উদ্দেশে যাত্রা! করিবেন। 'শেরগড় যাইবার সময়: 
পথিমধ্যে কৃষ্ণকুণ্ড তথ! শ্রীবিহারীজী, লালবাগ এবং যমুনাঁজী 
দর্শন করিবেন। তণপরে শেরগড় বা খেলনবনে পোৌছিয়া 
ভ্ীমদনমোহন, গোপীনাথ, রাধাবল্লভ এবং শ্রীবলদেবজী 
দর্শনান্তে যাত্রিগণ ! বলদেবকুণ্ডের উপর আপান আপন বাসা 
মনোনীত করিয়। একরাত্রি অবস্থিতি করিবেন । এবং শেষে ক্ত 
উ্নীবলদেবজীর ভোগার্থে প্রত্যেক যাত্রী মাখন ও মিসরী 
দিবেন। ক্ষীরসাগর হইতে সেরগড় বা খেলনবনের 
বলদেবকুণ্ড নয় ক্রোশ ব্যবধান । 
উল্লিখিত বলদেবকুণ্ড হইতে বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী যাত্রি- 

গণ ভুইভাগে বিভক্ত হুইয়া যায় । হিন্দুস্থানী যাত্রিগণ চোবে- 
পাগ্ডাদিগের সহিত “বন্ত্রহরণ বা চীরঘাট* দর্শন করিয়া "মাঠ- 
গ্রাম গমন করেন এবং বাঙ্গালী যাত্রিগ্ণ প্রথম “রামঘ।ট» 
যাইয়া শ্রীবলরামজী দর্শন করেন। বলদেবকুণ্ড হইতে রামঘাট 
দুইক্রোশ ব্যবধান । শ্রীবলরামজী লাঙ্গলের দ্বারা যমুনার 
ঝ্োতের গতি বিপরীত দিকে করিয়া দেওয়ায় তদবধি বসুন! 
এই স্থানে ভ্রিধারাতে প্রবাহিত হুইতেছেন । রাঁমঘাটের 
পূর্বদিকে ভগবানের রাসস্থলী “ভুকনবন” আছে। , অন্তর 
'যাত্রিগণ ! নিবারণবন ও নিবারণকুণ্ড এবং রিহ|রবন্‌ । হইয়া 
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তপৌষন যাইবেন । "এখানে তপোঘাট ও ্ীপীতারাসঞ্জীর 
দর্শন করিতে"হয় |. এখান হইতে কম্ন্দুর গমন করিলে 
“আক্ষযবট। পাইবেন । অক্ষয়বটে আসিব! অক্ষয়বিষারী 
দর্শন করতঃ বরাবর বন্ত্রহরণ বা চীরঘাট যাইবেন | শ্রীকৃহ্- 
প্রেমাকাঙ্কিণী গোপবালিকাগণ প্রত্যহ প্রত্যুষে এই ঘাটের 
উপর বস্ত্রা্দ রাখিয়া উলঙ্গবেশে সান করতঃ কাত্যাবনী 
দেবীর পুজা করিতেন । একদ। শ্রীকৃষ্ণ উহাদিগের বস্ত্রাদি 
হরণ করিয়। কেলীকদন্ব বৃক্ষোপরি আরোহণ করিলে গোপ- 
বালিকাগণ তাহার্দের কাত্যাধনী-পুজ। সফলমন্দোরথ বিবে- 
চনায় সকলেই হৃষ্টচিত্তে হস্তযুগলদ্বারা আপন আপন লজ্জা 
নিবারণ পুর্ববক্‌ শ্রীকৃষ্ণ সন্গিধানে যাইয়! অতি বিনীত বচনে 
বন্্রার্দ চাহিয়া লইয়াছিলেন । এই কারণে ব্রজবাদিগণ 
এখানে বস্ত্র দান পাইয়া থাকেন | শ্রীরুন্দাবনধামে যে চীর- 
ঘাট আছে, উহার প্রকৃত নাম চেনঘ।ট। তৎপরে যাত্রগণ 
কাত্যাকনীদেবী দন করিয়া বরাবর “নন্দঘাট? যাইবেন 1 
চীরদঘ।ট হইতে নন্দঘাট তিনক্রোশ ব্যবধান । কথিত আছে, 
কোন এক দ্বাদশী তিথির শেষ রাত্রে যখন শ্রীনন্দমহারাজ 
ধঁ ঘাটে মীন করিতেছিলেন তখন শ্রীকুষ্ণদর্শনাকাওক্ষী 
বরুণদেব নিজ দূত ছ্বার। দন্দজাকে বরুণ।লয়ে লইয়া! যান। 
অন্তধ্যামী ভগবান পিতার উদ্ধার কামনায় তৎক্ষণাৎ উক্ত 
ঘাটে যাইয়। জলে অবগাছন পুর্ধবক ;বরুণালয়ে গমন করতঃ 
'বরুণদেরের বাসনা পুর্ণ করিয়া পিতাকে উদ্ধার করেন। 
এখানে ব্রজবাপিগণ রেশমী শীতবস্ত্র বা শালের জোড়া দ্রান. 
পাইয়!থাকেন। যাত্রিদিগকে এই স্থানে একরাব্রি বাস কল্পিতে 
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হর এং হে সকল বাত্রিনিগের সহিত গোশকট, তাস,  এধং, 
অধিক 'আসবাঁব থাকে, তাহার! এই স্থান হইতে উহ্াদিগকে 
ভাড়া পরিশোধ করিয়া দিয়া থাকেন এ্রধং বনদর্শনী বাধদ' 
ব্রজবাসী বিদায় ও ব্রজবাসী ভোজন এই উভয় কার্য এই: 
শ্থানেই সম্পন্ন করিতে হয়। সচরাচর ব্রজবাসিগণ প্রত্যেক 
যাত্রীর নিকট তিন টাকা হইতে চারি টাকা করিয়া টিটি 
উপর বিদায় পাইয়া! থাকেন । 

অনস্তর প্রাতঃকালে কতক যাত্রী চারার ভদ্রেক 
ব৷ ভদ্দ্রবন্, ,মাঠবন, বেলবন এবং মাঁনসরোবর ইত্যাদি তীর্ঘ 
স্থান গুলি দর্শন করিয়া তৎপরে পাণিগ্রাম যাইবা থাকেন 
এবং কতক যাত্রি ধাহারা পদব্রজে গমন করেন, তাহার! 
প্রথম ভদ্রবন যাইয়। দ্বাপর যুগের অশ্বথবট দর্শন করেন । 
ভদ্রবনের প্রভাবে মনুষ্যগণের নাঁকপৃষ্ঠলোক প্রাপ্তি হয় ॥ 
ষাত্রিগণ ! ভদ্রেবন হইতে সঙ্গমকুণ্ড দর্শন করিয়া বিজলীগ্র।ম ও. 
মেকবন হইয়া! 'ভাণ্তীরবট্‌ বা ভাণ্ীরবন” যাইবেন। ভাণ্তীর- 
বন যোগীদিগের প্রিয় স্থান বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছে । এই 
বন দর্শনে মনুষ্যগণের পুনর্জন্ম হয় না। এখানে শ্রীদামকুণ্ড" 
ও জ্রীদামজীর দর্শন করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ ও আ্রীবলরাম 
ইহারা উভয়ে এই স্থানে সখাদিগের সহিত মল্লযুদ্ধ খেলা 
খেলিতেন এবং মহাপরাক্রমশালী জক্ীবলরামজী এই স্থপ্রসিদ্ধ 
বন মধ্যে প্রলম্বান্বরকে নিহত করিয়াছিলেন । ভাগ্ীর- 
বনে ভাণ্ডীরকুপের সন্নিকটে ষে বিহারীজীর প্রতিযুত্তি আছে: 
তাহ দর্শন করিয়া! যাত্রিগণ ! ক্রমশঃ রাধামোহনজী,গোপালজী 
এবং মহাদেব ইত্যািপ মন্দির হুইয়। “মাঠবন যাইবেন $& 


৪৮ 7 . ব্রঙ্ঘ-নাতও 





এইএমাঠিবন বুব্দাধন হইতে ছুই ক্রোশ ব্যবধ্যন।. প্রবাদ আছে 
দধি ছুদ্ধাদি -্লাখিবার জন্য “ঘাঠ নামক সতিকা পাত্র এখান 
হইতে সকলে লইয়া! যাইত .বলিঘা তদনুদ্ধায়ী মাঠবন নাম 
কুইক্স্ছে । মাঠবনে দশ'নোপযুক্ত কোন মন্দির বা স্থান নাই 
এই হেতু যাত্রিগণ এখান হুইতে বরাবর “বিস্ববন? যাইয়া 
শ্রীশ্রীলক্ষমীদেবীকে দশ'ন করিয়া থাকেন। বিল্ববন তীর্ঘে 
আসিয়া যিনি কৃ্ণকুণ্ডে মান করতঃ শ্রীলক্ষমীদ্দেবীর দশ'ন 
করেন, তিনি সর্বপাপোম্মুক্ত হুইয়। বিষ্ুলোকে পুজিত হুন। 
কথিত আছে-_শ্রীকৃষ্ণের রাস দর্শন উপলক্ষে যখন শ্রীমতি- 
লক্ষমীদেবী ভ্রীরন্দাবনধামে শুভাগমন করেন তখন শ্রী এই 
আদেশ দেন যে, হে লক্ষি! তুমি এখনও আ্ীরন্দাবনধামের 
উপযুক্ত পাত্রী হও নাই, কিছুকাল নিয়মিতরূপে তপ জপ 
কর. । শ্রীমতি লক্মীদেবী এই মধুর ও যুক্তিপুর্ণ উপদেশ পাইবা 
মাত্র অত্র স্থানে আসিফ! শ্রীরুন্দ(বনের দিকে যোড়হাত করতঃ 
তপ করিতে লাগিলেন। প্রতি ব&লর পৌষ মাসের প্রতি 
বৃহস্পতিবার দিবস এখানে বনভোজন উপলক্ষে বহু লোকের 
সমাগম হইয়া থাকে ! তদনভ্তর যাত্রিগণ ! যে স্থানে শ্রীমতি 
 ব্লাধিক। মানতরে বর্ধাক।লের বারিধার ন্যার নয়নাশ্রুঃ ফেলিয়।- 
ছিলেন, সেই মাননরেোবরে যাই শ্রীমতি রা(ধকার প্রতিসৃত্তি 
দর্শন করিবেন এবং তগ্পরে পাণিগ্রাম যাইয়1 ছয় ক্রোশ 
রস্ত] পরিভ্রমণের ক্লেশ এই স্থানেই রাত্রিবাঁসে দূর করিবেন। 
.ষ্বাত্রিগণ ! পরদিবন প্রাতে পাণিগ্রাম হইতে যাত্রা 
করিয়া 'ল্োহবন+ যাইবেন.। লোহ্বনে শ্রীভগবান্‌ লোহ জঙ্।- 
সুরূকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়। ইহার অপর'নাম লোহজঙ্ব- 





বন বলিয়া উল্লিখিত হইগ্জাছে। লোহিজঙ্ঘবন দর্শনে মনুষ্য. 
গণের সর্ব পাপ ক্ষয় হয়। ব্রজবাসিগণ এখানে লোহা দান, 
পাইয়া খাকেন॥ তৎপরে যাত্রিগণ ! শ্রীগোপীনাথজী দর্শন 
করিবেন । ইহার পর কৃষ্ণকুণ্ড দর্শন করতঃ বন্দিগ্রামে বাইক্কা 
,ভগবতীরপিনী বন্দি তথা আনন্দী এই ছুই ভগ্নীর প্রতিষুস্তি 
দর্শন করিতে হয়। ইহার! প্রীমতি যশোদ1 মাত।র নিকট দাসী: 
বৃত্তি করিতেন। গোশাল1 পরিক্ষার কর এবং ঘু'টে দেওয়! 
এই ছুই কাজ ভিন্ন ইহাদের অন্য কোন কাজ ছিলনা? 
প্রবাদ আছে,ফে সকল বালকেরা উপযুক্ত সময়ে কথ! কহিতে 
পারে না,সেই সকল বালকের! যাহাতে শীত্র শীঘ্ব কথ কহিতে 
পারে তজ্জন্য তাহাদিগের পিতা মাতার! ইহাদ্দের নিকট 
প্রার্থনা করিয়া থাকেন । এখান হইতে বলভদ্রে বা ক্ষীরসাগর-. 
কুণ্ড- যাইয়া (বজ্নাভের প্রস্তুত) বলদেবজী দর্শন করিবেন । 
ইহার দ্বিতীয় নীম “মস্ত বলাই? | জনশ্র্তি যখন ছুরাত্মা যবন- 
গণ এই বলদেবজীর উপর অত্যাচার করিতে আইসে, তখন 
উহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোক অকল্মীৎ কেহ অন্ধ কেহ 
বা কাণ। হইয়া! যাওয়ায় সকলেই ভাতান্তঃকরণে স্বস্থানে৷ 
পলায়ন করে । এই স্থানে সকল সময়েই অধিক যাত্রীর 
সমাগম হয় বলিয়া ছুই চারিটি ধন্মশাল] নিশ্মিত হ্ইয়াষ্ট্ছ । 
পাণিগ্রাম হইতে ক্ষীরলাগরকুণ্ড সাত ক্রোশ ব্যবধান । 
অধিকাংশ যাত্রী উপরোক্ত ক্ষীরসাগরকুণড দর্শন করিয়।? 
বরাবর মহাবন যাইয়! রাত্রি.বাস করেন এবং ধাহারা পৎক্লান্ত 
হইন্া পড়েন, াহার। একরাত্রি ্ষীরসাগরকুণ্ডেই অবস্থিভি 
করিয়া থাকেন। ৃ ৰ 
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ক রত 2৮ আও 'জ্জ-বার্তা।- 





যাহ! হউক হাজির ; পরদিবসে জার প্রত্যুষে: রজ 

জন্মস্ছান, 'মহাঁবন উদ্দেশে যাত্রা! কর্সিবেন। যে সকল যাত্রী, 
ইহার পুর্ব দিবস পাঁণিগ্রাম হইতে বরাঁবর বলদেবজী হইয়া 
অহ্থান গ্রামে আসিয়া! একরাত্রি বাঁস করেন, তাহার! অদ্য 
বলদেবজ্গী হইতে যে সকল যাত্রী মহাবন আইসেন, তাহা-. 
দিগের সহিত একজ্ঞে সম্মিলিত হইয়া মহাবনের দর্শনাদি 
ক্রিয়। করিয়! থাকেন । ক্ষীরসাগরকুশ্ড হইতে মহাবন তিন: 
ক্রোশ ব্যবধান । শ্ীভগবানের একান্ত প্রিয়তম স্থান মহাবন 
দর্শনে মনুষ্যগণ ইন্দ্রলোকে পুজিত হইয়া থাক্ষেন। মহাবন 
যাইবার সময় পথিমধ্যে শ্রীচিন্তাহরণ-মহাদেবজীর দর্শন করিয়। 
ব্রহ্মাগুঘাটে যাইবেন এবং তথায় সন্কল্লান্তে নান করিবেন । 
কথিত আছে-_শ্রীকৃষ্ণ বাল্যাবশ্হায় এই স্থানে সখাদ্দিগের 
সহিত খেলা করিবার সময় বাল্যস্বভাব বশতঃ যখন:মাঁটি 
 খাইয়।ছিলেন,তখন গোপবালকগণ ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যশোদা- 
মাতার নিকট এই অভিযোগ করেন যে,আপনার পুত্রত্রীকৃষ্ 

আজ খেল! করিবার সময় মাটি খাইয়াছে। যশোদামাতা 
গোপবালকদিগের কথামত তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণকে ডাঁকাইয়। 
: তিরস্কার সুচক বাক্য প্রয়োগ, দ্বারা জিজ্ঞাসা করিলেন, 
ওরে কৃষ্ণ ! তুই কি আজ খেল। করিতে করিতে মাটি 
খাইয়াছিস্‌ উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ মুখব্যাদন করিয়া শোদামাতাকে 
 খলিলেন,_এিই আমার মুখ দেখ মা, কৈ আমিত মাটি খাই 
নাই: এই প্রকারে যখন স্ীকৃষণ মুখব্যাদন করিয়া যশোদা- 
| মাতাকে জুম দেখাইলেন, তখন যশোদামাত মাটির পরিবর্তে 
বঙ্গ শন করিয়াঃ অত্যন্ত আশ্চর্ধ্যান্িত! হইলেন এবং 


ব্রথ-বার্ত । ূ ৫5. 
শ্ীকষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া অনবরতঃ মুখ চুম্বন করতঃ আদর 
করিতে লাগিলেন। তদনস্তর যাত্রিগণ ! যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ 
মাটি খাইয়াছিলেন, সেই স্থানে ষে ম্ৃত্তিকা-বিহারীর মৃত্তি 
আছে, তাহাকে দর্শন করিয়া ক্রমশঃ পুতনাখাল, শ্রীকৃষ্ণের 
বষ্ঠিঘর ও বস্থদেবজী দর্শন করিবেন / এতদ্েশীম লোকের! 
ষষঠিঘরকে ছঠিপাল্না, বলিয়া থাকেন। তৎপরে চৌরাশী- 
থামযুক্ত নন্দভবনে যাইয়! শ্রীনন্দযশোদ1, উদৃখল বা উল, 
ও য্মলাজ্জ্রন দর্শন করিয়া রমণরেতিতে যাইবেন, তথায় 
ভ্রীরমণবিহারী ঠাকুরকে দর্শন করতঃ এই স্থান হইতেই 
কোলগ্রাম” দর্শন করিবেন। তদনস্তর “গোপকুপ? হইব! 
বল্লভাচাধ্য গোম্বামিদিগের আবিষ্কৃত গোকুল” যাইতে হয় 
গোকুলে গোকুলনাথজী, নন্দ-যশোদা, মদনমোহন, দ্বারিক1- 
নাথ, গোকুলেশ্বর এবং বিঠঠলনাথজীর মন্দির দর্শন করিবেন। 
পরিশেষে যাত্রিগণ যখন মধুরাধামে আইসেন তখন কতক 
যাত্রী পাকা রাস্তা হইয়। এবং কতক যাত্রী গোকুলের সম্গিকট 
ক্্রীমুনাজীর উপর ষে নৌকার পুল আছে তাহা পার হইয়া 
মথুরায় আইসেন। গোকুল ছাড়িয়া মথুরাভিযুখে আসিবার 
সময় যাত্রিগণ কেহ বা পুলের উপর হইতে এবং কেহব। পাকা 
রাস্তা হইতেই দুরশ্িত শ্রীমতি রাধারাণীর জন্ম স্থান “রাধল- 
গ্রাম” দর্শন করিয়া থাকেন । পাক রাস্তা হইতে রাবলগ্রাম 
অতি সন্নিকট বলিয়! কোন কোন যাত্রী রাবলগ্রামে যাইয়্াও 
দর্শনাদ্ি করেন । রাবলগ্রামের লাড়লীজীর মন্দির গুজরাট 
নিবাসী কুশলশেঠ, ছারা নির্িত হইয়াছে । ব্রহ্ম বৈবর্ত 
পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে,__স্বেচ্ছাময শ্রীকৃষ্ণ স্যষ্থির সর্ব 





কহে পনর মু ববিধরূপে অর্থাৎ বনাকজন পর 
ও দক্ষিণার্ধভাগ পুরুষরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন । তঙ্গিক্লিত্বই 
মতি রাধ। শ্রীকৃফঃ-দেছের অদ্ধভাগ অর্থাৎ .বাম অংশ পুর্ণ তম! 
অঞ্থাশক্তি বলিয়া অনুমিত হয়। অপর পক্ষে কোন কোন 
মহাতীর মতে কৃষ্ণঠোপাসক বুষভার্ছুরাজার পতিশ্রাণা সহ- 
ধর্ষিণী ভার্য্য! শ্রীমতি কীর্ডিদার গর্ভে ভাদ্রমামে শুরাষ্টমী 
তিথির মধ্যাহুকালে কৃষ্ণবল্পভ। শ্রীমতি রাধা অবনীমগ্ডলে 
অবতীর্9ণ। হুইয্াছিলেন। প্রতি বসর উক্ত তিথিতে লাড়লী- 
জীর মন্দিরে মহাসমারোহে উৎসব হইয়া থাকে । গোকুলের 
তৃণাবর্তের মেলা প্রশংসনীয্স | মহাবন হইতে গোকুল এক 
ক্রোশ ব্যবধান হইলেও এই উভয় স্থান একই বলিয়া বিবে- 
চিত ছয়। | 

অনন্তর যাত্রিগণ ! মধুরাধামে আসিয়া প্রথমতঃ বিশ্রাম 
ঘটে জঙ্কল্লান্তে সান করিবেন । শ্রীকৃষ্ণ কংসকে এই স্থানে 
সংহার করিয়া বিশ্রাম করিয্মাছিলেন বলিষা তদনুযায়ী এই 
ঘাটের নাম “বিশ্রামঘাট+ হইয়াছে । স্িশ্রামঘাটে ন্নান করিলে 
মানবগণের সর্বপাপ তৎক্ষণাৎ ভন্মীভূত হইয়া! যায়। তৎ- 
পরে সতী ক্রুজ (১৫৭০ সালে নির্মিত ) গ্রুবজী, রঙ্গেশ্বর, 
মহাদেব, কংস-টীল!, পোতরাকুণ্ড (যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের মল 
মুন্রা্দির বস্ত্র ধৌত কর! হইত ) কারাগারে কেশব ভগবান্‌, 
দীর্ঘ বিষ, গোবদ্ধননাথজী,রাধাগোবিন্দজী, যদনমোহন,গোপী- 
নাখ, বিহারিজী,.ভৈরবনাথজী, গতাশ্রম বা কুজানাধজী, স্বগাঁ় 
পাখীর শেঠের প্রতিষ্ঠিত দ্বারিকাধীশ বা মধুরানাথজী, 
বলেবজী,, বিজক়গ্োবিস্দ এবং রাধাকৃষেের মন্দিরাদি দর্শন 








ব্রজ-বাঁ্া । ৬ 
সপ্ন 
ফরিষেন। কথিত আছে-মধুয়াধামের গ্রুবঘাটে খনি পোক্ছ, 
_ উদ্দেশে পিগুদান করেন, তাহার গয়ার় পিশু দান অপেক্ষা, 
ছয় গুণ ফল লাভ হইয়া থাকে । গোকুল হইতে মথুর! 
তিন ক্রোশ ব্যবধান এবং বিংশতি যোজন বিস্তীর্ণ । সন ১৮০৬ 
খৃষ্টাব্দে যখন মথুরাপুরী ইংরাজ গবর্ণমেন্টের অধিকারভূক্ত 
হয় তখন অকত্মাৎ এরূপ ভবথঙ্কর ভূমিকম্প স্পক্ফিত নয় 
যে, হিন্দুকারিগরদিগের নির্মিত যাবতীয় অট্টালিকাদ্ি এক- 
কালীন ভূমিস্মাৎ হইয়া ধুলিরাশিতে পরিণত হইয়াছিল 4 
প্রবলবাত্য দ্বার। যেরূপ মেঘরাশী দূরীভূত হয়, তজ্রপ হিনি 
একবার মাত্র মথুরাধাম পরিদর্শন করেন, তৎক্ষণাৎ তাহার 
সকল পাপ বিনষ্ট হয়। এমন কি যদ্যপি কোন ব্যক্তি 
দর্শনেচ্ছ, হইয়াঁও তাহার ভাগ্যে মথুরা দর্শন না ঘটে,তত্রাপি 
তাহার দেহান্তে মথ্রাপুরীতেই জন্ম লাভ হইয়া থাকে । 
রামায়ণে উক্ত হইয়াছে যে-_-লোনারের জ্যেষ্ঠপুত্র মধূদৈত্য 
ভোলানাথ আশুতোধকে প্রসন্ন করিয়া এক জাঠা ব! শূল 
প্রাপ্ত হয় এবং এ শুল উহার পুত্র লবণকে সমর্পন করি 
বরুণ।লয়ে চলিয়া যাঁইলে কিছু দিবস পরে তপোবনবাসী 
খধিগ্ণ লবণের দৌরাত্ম্যে যখন মহা৷ অস্থির হইয়া পড়েন, 
তখন সকলে একান্রিত ও একমত হইয়া! দয়ার সাগর শ্রাম- 
চন্দ্র রাজার নিকট এই সংবাদ পাঠাইলেন যে--হে প্রভো ! 
দুর্দান্ত রাবণ অপেক্ষা! উপস্থিত লবণের দৌরাত্্য আমাদিগের 
দ্বিগুণতর অসহুনীয় বলিয়। বোৌধ হইতেছে এবং অচিরে ইহার 
বিহিত উপায় না হইলে ভজনের বিদ্র ঘটিবার সম্ভব '। এতদার্ভ? 
খান্ধাতা রাজার কর্ণগোচর হইলে সর্ব প্রথম তিনি লবণকে 


| রস ফারবারজ জন্য ঝুদ্ধে 'ঘাইকা হত হন এবং সৈবণ 
জা? যখন উহ্থার বধার্থে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া যুদ্ধ যাত্রা 
করেন. তখন পথিমধ্যে ভার্গব মুনির সহিত সাক্ষাৎ হুওয়াম্্ 
ভীহার উপদেশানুষাতী লবণ যে শিবালয়ে শুল রাখিয়া 
স্ভক্ষ বন্তর জন্য বনে গমন করিত সেই শিবমন্দির লবণের 
অনুপস্থিত কালীন বহুসংখ্যক পৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত করিলেন। 
ইত্যবসরে লবণের সহিত শক্রত্্বের সাক্ষাৎ হইলে যুদ্ধ আর্ত 
হয় কিন্ত তৎকালীন লবণ ত্রিশুলহীন অবস্থায় থাকায় অতি 
লক্ষণ মধ্যেই যুদ্ধে হত হন । তদবধি মথুরা দুরমেন নামে 
খ্যাত হয়| কিন্তু মথুরা, বোধ হয় মাথর ব্রাহ্মণ অর্থাৎ চোবে- 
'দিথের বাসস্থান বলিয়া মথুবা নামে অভিহিত হইয়া! থাকিবে । 
যাহা হউক মথুরার দর্শনাদ কাধ্য সমাপনান্তে বন ভ্রমণ 
কালীন ধাহ।কে সর্ব প্রথম দরশন করিয়া পরিক্রমা! কাধ্য 
আর্ত করিয়াছিলেন, সেই সর্ববকাধ্য দিদ্ধিকারী দেবাদিদেব 
'ভুতেশ্বরমহাদেব তথা পাতলদেবীকে দর্শন করণানস্তর পাগুব- 
দিগের স্থাপিত মহাবিদ্যা বাঁ মাহেশ্বরা, গোকর্ণেশ্বর মহাদেব 
বং চক্রতীর্থের স্িকট কুষ গঙ্গাতে মান করতঃ জীবুন্দাবন- 
ধামাভিমুখে অগ্রসর হইবেন । ' পথিমধ্যে অক্রুরঘাটে গোপী- 
নাথজীর মন্দির দর্শন করণানভ্ত পর শরীক বে স্থানে ঘুনিপত্বী- 
দিগের নিকট হইতে অন্ন ভিক্ষা করিরা খাইয়াছিলেন, সেই 
ভাতরোড়, শ্থান দর্শনান্তে বরাবর িািসার আসিয়া 
অক্ীগ্রোপেশ্বর মহাদেবজাকেদশনি করতঃ আপন আপন কুঞ্জে 
যাইয়া দীর্ঘকণল বন প্রদক্ষিণের শ্রম দুর পারি । ইতি 
তলম্নাপ্ত । 





